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ওয়াকিল আহমেদ 


ংরেজ তাদের শাসনকার্ষের নুবিধার জন্য এদেশের ভাষা, ভাব, 
কটি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । 
খৃষ্টান পাদদরিগণও ধর্মপ্রচারকার্ষের সুবিধার জঙ্য অনুরূপভাবে এদেশের ভাবা- 
সাহিত্য ও জনজীবনকে জানা'র উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন । তারা জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে লৌকিক-বিজ্ঞান সম্পর্কেও চর্চা শুরু করেন তাদের 
আগমনের অগ্জকাল পর থেকেই। সার! উনিশ শতক ধরে নানা জনে নানা 
বিষয়ের উপর আলোকপাত করে গেছেন বিভিন্ন পৃস্তক, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, নথি, 
ভ্রমণবুত্তাত্ত ও আত্মজীবনীতে । 


স্যশ্রাজ্যবাদী ইংরাজ তখন উন্নতির চরম শিখরে । তাদের পৃথিবী-জোড়। 
সাআাজ্য সুর্যান্ত নেই। দারিদ্র্য নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত 
উদ্মোচন করে এগিয়ে যাচ্ছেন তারা । পুরাতন বিদ্যার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ও 
নতুন বিস্তার আবিষার সাধন করে জ্ঞান-গরিমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন । 
সে কাজ তাদের সাজে । 


আমরা যখন আধুনিক বিদ্যা গ্রহণ করি তখন বাস্তব ধিকগুলিকে অধিক 
মুলা দিয়েছিলাম । তখন আমাদের জাগবার কাল, জাগাবার কাল। ধর্ম ও 
সমাজের সংস্কারসাধন করেছি, প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্ক করেছি, দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞান 
চর্চ|! করেছি । এব সঙ্গে শুক হয়েছে স্টিশীল শিল্পচর্চা। লোকবিজ্ঞান যে একটি 
জ্ঞানের জগৎ, চর্চার জগৎ, সেদিকে আমাদের দুটি পড়েনি । বামরাম বস থেকে 
শুক করে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত দীর্ঘ একশ” বছবে লৌকিক বিষয় নিক্গে 
শিক্ষিত লোকে খুব কমই আলোচন1 করেছেন । শতাবীর শেষ দিকে লোক- 
সাহিত্যের আলোচনাসহ কিছু সংগ্রহ পত্র-্পত্রিকায় প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ । 


তিনি তার সৃহিশীল কাজেও লৌকিক উপাদানকে ব্যবহার করলেন। ছড়ার 
২ 


ভাব ও ছন্দ, বাউল গানের ভাব ও স্থর এবং স্ধপকথার ভাব ও চত্রিন্রকে উন্নত 
রচনার আঙ্গিকে ছেঁকে ধরলেন । তার স্যতিতে লৌকিকতা বা গ্রাধীনতা বইলো 
না, তাতে নতুন প্রাণ ও আনন্দ, রূপ ও সৌনার্য ফুটলো। তার অনন্য ও 
অনন্ুকরণ প্রতিভার দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছে। 


নতুন ও বৈচিত্রের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর্ডিতগণ এগিয়ে এলেন লোকসাছিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি 
নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করতে । সংগ্রহ ও আলোচনা করতে এগিয়ে 
এলেন দীনেশচন্্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, সতীশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 
দক্ষিপারঞ্চন মিত্র মন্তুষদার, হরিদাস পালিত, মহম্মদ মন্থর উদ্দীন ও আবছুল 
করিম সাছিত্যবিশারদ। দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। তিনি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়ে- 
ছিলেন। অন্যদের প্রয়াস ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। বাংলার গ্রাম-জীবন ও 
গ্রামীণ সমাজ দীনেশবারুর আবেগ প্রবণ যনকে গভীরভাবে ম্পর্শ করেছিল। 
তিনি উচ্মৃসিত ভাষায় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিকের ভাবৈশ্বর্য ও রসসৌন্দর্য 
তুলে ধরেছেন। বাংলার মাটি-মাহ্থয-সমাজ-কৃষ্টির অনাবিল প্রাণম্পদ্দনটি 
কল্লোলিত হয়েছে ভার আলোচনায় । তিনি ঠিক বিজ্ঞানের পথ ধরে চলেন নি, 
রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই বিস্তৃতি এনেছেন। দক্ষিণারঞজন মিত্র য্্মদার 
এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কিশোরদের জগৎ বেছে নিয়েছিলেন। তাদের 
ছড়া ও রূপকথার সংগ্রহ ও সম্পাদনা বাংলার শিশুদের ত্বগ্ললোককে তরে 
তুলেছিল। রাজকন্তার পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি রূপার কাঠি, হ্থয়োরাণী- 
ছুয়োবাণী, রাক্ষস-খোক্ষস, দেও-পরী, ভূত-প্রেত, শিশুজগৎকে ছাড়িয়ে আমাদের 
সাহিত্যের মধোও উঠে এসেছে এ সময় থেকে! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে 
নানা উপমায়, অলংকারে, প্রতীকে, বূপকে ব্যবহার করেছেন গন্যে-পদ্কে। 
গুরুসদয় দত্ত লোকচর্চার অর্থকে আরও সম্প্রসারিত করে জাতির বাবহারিক 
প্রয়োজন মিটাবার চেষ্টা করেছিলেন। ম্বদেশীষৃগে ব্রতচারী আন্দোলন তারই 
অবদান। ব্রতচারী আন্দোলনের মুল ভিত্তিই হুচ্ছে বাংলার লোকৈতিহ্‌। 
নাচ-গান-প্যারেডের সমন্বয়ে রচিত ব্রতচারিতে নতুন সুর, ছন্দ, রূপ ও আদর্শ 
ফুটেছিল। স্ুল-পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হত তা। 
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বালক-বালিকাধ দেহে-মনে-চিন্তায় শৃঙ্থলাবোধ, এতিহ-প্রীতি জাগাবার উত্তম 
মাধ ছিল এটি। অনেকে মনে করেন ইংবাজ সরকারের কর্মচারী জি, এস. 
দন্ত বাঙালী টেরোরিস্ট তরুণদের ছকে ফিরিয়ে এনেছিলেন দ্ুলের প্রাঙ্গণে 
বুটিশদের প্ররোচনায় । সে বিচার-বিতর্ক ভিন্ন। তবে একথা স্বীকার করতে 
হবে ধে, দেশের কৃিকে শিক্ষামূলক কাজে, দৈহিক গঠনের কাজে, সামাজিক- 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট হাসিলের কাজে ব্যবহার কৰা যেতে পারে, ত1 তিনি বাস্তবে 
প্রয্মাপ করে গেছেন। পরবর্তীকালে এ কাজটি আর কারও স্থার! হয়নি । 


্বদেশী আন্দোলনের যুগে হ্বদেশ-চেতনা জাগাবার কাজে লোৌকসর্দীতকে 
ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন তার কোৌলীন্ত বেড়েছিল। গ্রামের অশিক্ষিত 
লোকের কণ্ঠ ছেড়ে শহরের শিক্ষিত লোকের কে আশ্রয় করেছিল। রেকর্ড 
এবং রেডিওতে অন্তান্ত ভদ্র লঙ্গীতের পাশে লোকসঙ্গীত স্থান করে নেয়। শুধু 
তাই নয়, শহরের শিক্ষিত কবির] পর্যস্ত লোকসঙ্গীতের ভাবে ও সুরে গান 
রচনায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ভাব-ভাষা-কথা-সুবকে তা 
স্গুর্শ করেছে। গায়ক আব্বাসউদ্দীন, পঙ্কজ মল্লিকের আবির্ভাব এ সময়েই । 
শিক্ষিত কবির কলমে ও গায়কের কণ্ঠে লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ আদল সংরক্ষিত 
হওয়ার কথা নয়, হওয়া বাঞ্িতও নয়। অনেকে অভিযোগ করেন, এতে 
লোকধারার বিকৃতি আমে এবং লৌকিক প্রাণোচ্ছলতা বিনষ্ট হয়। ঝঅক্ষণশীল 
মনোভাব এরূপ ছুঃখবাদের জন্ম দেয়। শিক্ষিত লোকে গ্রামের সাধারণ মান্ষের 
বিষয় নকল করতে পারেন না। তীর! সমকালীন ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনার 
আলোকে তাদের স্যপ্রির বিষয়কে দেখতে চান। তাদের ঘার! এরপটি হওয়াই 
বাঞ্ছনীক্স। লোক-্এতিহ্কে তারা নকল করবেন না। লোক-এঁতিহ্‌ থেকে 
তার! প্রেরণা ও উৎস সংগ্রহ করবেন। তাতে লৌকিক বিষয়ের মর্ধাদাহামি 
ছয় না, সর্যাদা বাড়ে। অনেকে বলে থাকেন বামায়ণ-মহাতারতের কাছিনী 
লৌকিক ধাবার মধ্যে প্রচলিত ছিল ঃ মুনী-খধিরা সে উৎসকে বৃগচেতনাক়্ 
শিষিক্ত করে শিক্ষিত সমাজের উপযোগী মহাকাব্য রচনা করেছেন । টলষ্টয় 
তো বলেই ফেলেছেন যে আমাদের সকল স্থির উৎস নিহিত আছে এ জন- 
জীবনের গভীরে । রাশিয়ার "ব্যালে নাচে'র, উৎস লোক-এঁতিহ | আমাদের 
আল্পনা পল্লীর পুজার্বেদী, গৃহ-প্রাঙ্গণ, দেওয়াল, কুলা, কাঠা, ঝাঁপি ছেড়ে শহরের 


৯৯ 


সভাসমিতির তোরণ, দেওয়াল মেঝে ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ, আদর ও 
অন্তানা সঙ্জায় আসন পেয়ে গেছে সেটাতে হচক্ষেই দেখে থাকি । শহরের 
আল্লনায় আধুনিক মনের ছোয়াচ আছে, আরদিমতা থাকেনি । আমাদের মণিপৃৰী 
নাচ ও জাতে উঠে এসেছে । লোকধারার প্রেরণাটা এরকমই হওয়া! উচিত। 
নতুন ক্ছির প্রেরণা দিবে_-যার সঙ্গে মাহষ ও মাটির সম্পর্ক থাকবে-_আকাশের 
বায়বীয় পদার্থ হবে না, অথব! বিদেশী নকলবস্ত হবে না। 


১৯৪৭-এর পর লৌক-বিজ্ঞানের চর্চা মোড় নিয়ে গবেষণার রূপ গ্রহণ 
করে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ও আমেরিকায় এর বিজ্ঞানভিত্বিক আলোচনা 
শুক হয় এবং ত| অনেক দ্র অগ্রসর হয়। উভয় বঙ্গের গবেষকদের প্রয়োজনে 
ব্যাপকভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা হল, গড়ে উঠল স্বতন্ত্র প্রতিষ্টান, স্বতজ পত্রিকা । 
£ফিন্ড ই্াডি” শুরু হল, সেমিনারের আয়োজন হুল, সার্তের ব্যবস্থা হল। ব্যজির 
উদ্যোগের স্তর থেকে প্রতিষ্ঠানিক যৌথ উদ্যোগে উপনীত হলাম আমরা। 
বাংলাদেশে "বাল! একাডেমী” সংগ্রহের কাজে হাত দিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে । 
কিছু কিছু সম্পাদনার দায়িত্ও পালন করেছে তা। কুষ্টিয়ায় লালন একাডেমী, 
প্রতিষ্ঠিত হুয়েছে। ঢাকার যাছুঘর, রাজশাহীর ববেন্্র মিউজিয়াম, প্রীহটের 
সংগ্রহশাল। ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও লৌকিক বিষয়গুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে। 
বাংলাদেশ থেকে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক স্বতন্ত্র কোন গবেষণামূলক পত্রিকা এখনও 
প্রকাশিত হয়নি । গবেষণামূলক প্রবন্ধা দি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে থাকে । 
কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, পত্রপত্রিকা এর প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমেই "স্কুল গড়ে 
ওঠে। বাংলাদেশে এরপটি গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশের লঙ্গে তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গে আলোচনা, পমালোচনা ও গবেষণা বেশি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এম, এ. ক্লাসের পাঠ্যস্থচীকে ছাড়য়ে এম. ফ্লি, পিএইচ-ডি ডিগ্রির বিষয়ভুক্ত 
হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে কলিকাতা ও ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ভিগ্রি নমাধু 
করেছেন। কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিক হয়েছে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের 
সম্পাদনায় ইংরাজী মাসিক পত্রিকা *7০011101৩" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 
গত সতের বছর ধরে। ডক্টর দুলাল চৌধুরীর সম্পাধনায় প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা 
পত্রিকা “লৌক-সংস্কৃতি'। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দু-একটি ফোকলোর 
একাডেমী-ইনই্রিটিউট গড়ে উঠেছে কলিকাতায় ও দেশের অন্তান্ত অঞ্চলে। 
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লোকসঙ্গীত ও চচণ ও লোকনৃত্যচচণর জন্তও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় 
আছে। এদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানাদি সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছু'" 
একটি দল বিদেশ ঘুরে এসেছে । কিছুকাল আগে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
ছৌ-নাচের দল দিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। রেডিও, রেবর্ড এবং 
টেলিভিশনে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের পরিবেশন! অব্যাহত আছে। এগ্ডলি 
হুল মোটামুটিভাবে লোক সংস্কৃতির বিস্তৃতির ক্ষেব্র। 


এখন সমালোচনায় নামলে আমরা কি দেখতে পাই? প্রথমতঃ 
আমাদের আলোচনায়-গবেষণাফ়-পরিবেশনায় আমরা কোন স্কুল” গড়তে 
পারিনি । "দীনেশ চন্ত্র-স্থুপ', আশুতোধ-স্কুল', “আব্বাসউদ্দীন-স্কুপঁ তৈরি 
হয়নি। কিন্তু বিদেশে লোকবিজ্ঞানীরা অনেকে এরপটি করতে পেবেছেন। 
বিশেষ করে, “থমসন-স্থল', এযট্টি-অনি-স্কুল' ইত্যাদির নাম সহজেই করা যায়। 
বিদেশী গবেষকদের আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক । এজন্য তারা তত্ব খাড়া করতে 
পারেন। ফোকলোর আলোচনার যে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়েছে, তার প্রকৃত 
কারণ এটাই। আমাদের আলোচনা 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি'তে অধিক সীমাবদ্ধ, 
কিছু কিছু “বিশ্লেষণমুলক” ও “তুলনামুলক' পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। 
লৌকবিজ্ঞানের আলোচনায় সামাজিক, মন্তাত্বিক, নুতাব্বিক, দার্শনিক, 
ভাষাতাত্বিক, এভিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি ব্যবস্থত হয়ে থাকে। আমাদের 
আলোচনায় এগুলি অন্গপস্থিত। পাশ্চাত্যের টেকনলজি পুরোপুরি গ্রহণ 
করতে হবে এবং তন্গুযায়ী বিদ্যার কপচানি করতে হবে আমাদের মনোভাব 
এরূপ না হলেও চলে। প্রাচাচিস্তা ধারার একটা নিজস্ব গতি ও প্ররুতি আছে। 
লৌকিক বিষয়ের রূপ-রস-ভাবগত ব্যাখ্যার অধিক প্রয়োজন নেই। এর জন্য 
জন্ম ছু'চার জন গবেষকের শ্রম যথেষ্ট । আমাদের প্রয়োজন হবে এর ত্বগত 
আলোচনা । অভীতের ইতিহাস নির্মাণের জন্ত এতিহ্বের শ্বরূপ-গ্রকৃতি 
জানবার জন্ত জীবন-জাতি-সমাজ-অর্থনীতি-নরতত্বের যে সম্পর্কগুলি আছে, 
আমাদের খুজে খুজে সেগুলি বের করতে হবে। এটা একটা নিদ্দি্ 
পরিকল্পনার মাধ্যমে করা উচিৎ। এককভাবে এনং বিচ্ছিন্নভাবে এক্সপটি হওয়ার 
কথা নয়। একবার অর্থব্যয়, শ্রমব্যয় এবং শক্তিব্যয় করে একাজটি করে নিলেই 
চলবে । আমাদের জাতীয় জীবনে এত বেশি সমস্যা রয়েছে যে, আমাদের 
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প্রতিটি মৃহূর্তকে বাস্তবের ও বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হুবে। 
অতীতের পাতীয় মুখ থুবড়ে পড়ে থাক! চলবে না। 


বাংলাদেশের একশ্রেণীর প্রগতিশীল লেখক আছেন, ধারা বলছেন যে, 
লৌকিক বিষয় কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। এগুলি পিছিয়ে- 
পড়। সমাজের হৃটি। জাতির অতীত অগৌরবের কথ। তুলে ধরে সমাজ মনকে 
হতাশাগ্রস্ত ও হীনবীর্য করে তোল। হয়। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক 
থেকে নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন বিষয়বস্তর আলোচন। বিশ্লেষণ দ্বারা জাতিকে 
উদ্ধদ্ধ করতে হবে। তারা এমন বলেন যে, লোকবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিদ্যাগুলি সাআজ্যবাদী ও গৃ'জিবাদী মানসিকতার ফল £ সমাজ মানসের 
দিকে আচ্ছন্ন ও বৃদ্ধিকে ব্যাপৃত করার জন্য তারা এসব বিস্তার বীজ 
ছড়িয়েছেন। সমন্তাবহুল দেশের বাস্তব সমস্াকে ছেড়ে অন্ত বিষয়ে এনাজির 
বায় জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। স্থখী সম্বন্ধ লোকের জন্য যা! শোভা পায়, 
সংকটাপন্ন, সমস্তাকীর্ণ সমাজের মাস্থষের জন্ত তা শোভা না। প্রয়োজনের 
দিক থেকে ও যুক্তির দিক থেকে তারা যাই বলুন না কেন, একটা জাতির 
নিজন্ব এতিহোর পরিচয়বাহী- লৌকিক বিষয়গুলির মূল্যায়নের গ্রয়োজনকে 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে ঠিকমতো মূল্যায়ন করতে হবে। 
জাতীয় জীবনের গঠনমূলক কাজে, সৃষ্টিশীল কাজে ও প্রেরণামুলক কাজে আসে 
এমন বিষয়গুলি নির্বাচন করে সেগুলির উপযোগিতা দেখাতে হবে। আমর! 
যেন বিদ্যাকে সন্তা ব্যবসায়ের কাজে না লাগাই আর শহবের সৌখিন গবেষক 
না হই। আমাদের মত উন্নয়নকামী দেশের নাগরিকের পক্ষে অধিক 
কালক্ষেপ, অকারণ শক্তিক্ষয় ও অর্থের অপচয় মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। একটা 
উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শেষ করবো । আগে সম্বান-কাষনায় রাজা-প্রজা, 
ধণী-দরিদ্র পশুবলি দিত। গায়ের মেয়েরা সম্তানলাভের জন্ত গাছে টিল বেধে 
আপে। মুসলমান মেয়ে। দরগায় কিংব। মাজারে সুতা বেধে দেয়। সন্তান 
জন্মের পর মুসলমান সমাজে যে আকিকা দেওয়া হয় (ষেয়ের জন্য একটি 
ও ছেলের জন্ত ছুটি ছাগল জবাই কর হয় ) তা & একই মাননিকতার ফল । 
ধর্মীয় সামাজিক নিয়ম-প্রথা হিসাবে আমরা অনায়াসে এগুলি চালিয়ে দিই। 
এর পশ্চাতের রূহস্যটুকু অতি সামান্য । এগুলি প্রাচীনকালের যাঁছুবিশ্বাসের 
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ফল। কৃত্রিম বস্তর অশ্ৃকরণ করা ব| নকল তুলে আসল বন্বর কামনা কর! 
যাছুবিশ্বাপের বৈশিষ্ট । গাছে টিল বেঁধে ফল ধরানোর নকল তুলে সন্তান 
ধারণের আকাম্ধা ব্যক্ত করা হয়। প্রাণের বদলে প্রাণ কামনা! করা বলি 
দেওয়ার উদ্দেস্ । এইটুকু যদি আমরা বুঝতে ও বুঝাতে পারি, তবে আমাদের 
মনের তলার অনেক অন্ধকার দুর হয়, আমর! অনেক সংস্কার, সংকট, ক্ষয়ক্ষতি, 
দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাই। এরূপ আরও অনেক বিষয় 
আছে, যা ব্যাখ্যা-বিঙ্গেষণ করে পেগুলির অন্তঃপারশৃন্ততা প্রমাণ কর! যায় । 
লোকশ্বিভ্ার এসব ব্যাখা ছারা সমাজশিক্ষার যে একট! বড় উদ্দেশ্ত সফল হতে 
পারে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ 
চাঁক! বিশ্ববিদ্ভালয় 
বাংলাদেশ ॥ 
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রাগকথা চর্চায় সমস্যা ৪ 
বাংল রূগকথার প্লাচীনতব 


অরুণকুমার রায় 


ভাবতে অন্থান্য বিভাগের ন্যায় একশ বছরের অধিককাল পুর্বে 
জার্ানদেশে মে ভারতীপ্র পুরাকাহিনী (51015) গবেষণার ক্আ্পাত 
হায়েছিল এই শতাব্ীর পর্তমান দশকে সেই দেশেরই সহায়তায় বাংলার 
রূপকথার (17519101১91 ) প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস* যে বিশ্বের সমক্ষে 
আত্মপ্রকাশ করাতে পেরেছে সেইজন্ত সেই দেশ ও জাতির প্রতি যেমন আমরা 
কৃতজ্ঞ, তেমনি গৌরবান্বিতও বটে। গত শতাবীর জার্মান পণ্তিতর্দের কঠিন 
ও জটিল একক প্রপ্াসকে সম্রদ্ধচিন্তে স্মরণ করেও আমাদের দ্বারা সম্পন্ন বাংলা 
রাপকথার এই গব্ষণাকে আরো অধিক গুরুত্ব দ্রিয়ে থাকি এই কারণে যে এ 
কারুর একক প্রয়াসের ফল নয়, জার্মানী ও বাংলার শতাধিক তরুণ ও প্রবীণ 
মাসুধের দশ বছবের অধিককালের যৌথ-উদ্োগের এ এক নিঃস্বার্থ ফসল। 


প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে আধুনিক অর্থে পুরাকাহিনী তথা 
লোকায়নের (60101976) চর্চ। ইংরেজ যৃক্তিবাদী দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের 
(11211015 7390011. 1561-1626) দ্বারা কু হালেও এর উৎ্স-অন্সদ্ধানের জন্য 
“প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাও' এই আওর়'জ প্রথম তুলেছিলেন জার্মান পণ্ডিত 
গ্রুজার [0০1০920] : 97101701110 0170 15000109519, 2,9110218, 1810-1812 £ 
41115 99010 ৬/1560170 1985560 0:01) (156 01157 160 03199099 ৪0৫ 
9০09106 (106 1011761 01 211 10901051101) 0091610916 ০০920810 0106 
৬/15001)) ০1 20010101010 211 81195011081 0100১ 0 110518115, ] 


্ুজারের এই বৃগাস্তকারী ইঙজিত পৃর্ণায়ত হ'ল সমসাময়িক আর এক জার্ধান 
মনীষীর অবদানে। পুরাকাহিনী-চর্চ। তখন জটিল আবর্তে দিশেহাবা। এই 
বিভাগে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । জট 
খুলে দিলেন কে, ও. মুলার ( &. 0. ?101161. 1797-180 ) ভার বিখ্যাত 
[91015501006178 হট 61701 5/155610501)2001101701 76071010991৩, 1825 গ্র্ছে 
[ শিরোনামার ইংরেজী হবে [91100609175 [২6109110301 9. 90$5170170 
+150,910925. ]। মুলার বললেন, পুরাকাহিনী তথা লোকায়ন-চ1 
একপেশে দ্ৃষ্টিয়কাণ থেকে করা চলে না, এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে 
নানাদিক থেকে; তবেই এব জটিলতা উন্মোচিত হবে । আধুনিক অর্থে 
কে. ও. মুলারকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃটটিসম্প্র লোকায়নিক বলা চলে। এই 
. মুলারের নির্দেশ অন্থসরণ করেই পরবর্তীকালে লোকায়ন-চ51য় ভাষাতাত্বিক, 
নৃতাত্বিক, পৃরাতাত্বিক প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের (9০1)9015 ) উদ্ভব হয়। 


দকলেরই জানা! আছে যে, ভারতবিষ্যায় ভাষাতাত্বিক পর্ডিতমগ্লী এক 
সময়ে বিপৃল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই প্রভাব-বিস্তাবের বীজ নিছিত ছিল 
ফ্রান্জ বপ-এর (হাহ172 3০1১. 1791-1867) তুলনামূলক ভাষাতত্বের ভিত্তিতে 
ইপ্ডো-জাঞানিক ভাষাসমূছের সম্পর্ক-নির্ধারণের স্তর আবিষ্কারের মধ্যে। 
ভারতীয় পৃরাকাছিনী তথা লোকায়ন-চঢণয়ও বপের অঙ্গসারীরা গত শতাবীর 
শেষ দশক পর্যস্ত নান! দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও প্রাঢা ও পাশ্চাত্যের বু 
দেশে তাদের প্রভাব অক্ষুপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন । এক্ষেত্রে ধার নাম সর্বাগ্রে 
উচ্চারিত হয় তিনি নাগরিকত্বের দিক থেকে জার্মান না হলেও বংশ এবং শিক্ষা- 
দীক্ষা জার্গীন। লোকায়ন-চচণর ভাষাতাত্বিক বিদ্তাপীঠের এই অনন্যপ্রতিভা 
হলেন ম্যাক মুলার [0৪5% 1491157 1823-1900। মাত তেইশ বছর বয়সে মুলার 
জার্ধানী ত্যাগ করে অক্মফোর্ডে আসেন ইষ্-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় 
ধর্মগ্রন্থগুঁলি তর্জমা করার জন্য । দেশে তিনি আর ফিরে যাননি এবং বৃটিশ নাগবিকথ্ব 
গ্রহণ করে বাকি জীবন ইংরেজীতেই তিনি ভারততত্বের বিভিন্ন বিষয়ে রচনা 
প্রকাশ করে গেছেন। লোঁকাক়ন-চচণর ইতিহাসে ম্যাক্স মুলারের সবচেয়ে বড় 
অবদান হ'ল, তিনিই প্রথম ভারতীয় ও গ্রীক পুরাকাছিনীর মধ্যে সম্পকক-বিঙ্গেষণে 
ভাষাতত্বের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন । [এদেশ হ্যাক্স মুলার “জামান পণ্ডিত” 
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আখ্যা পেলেও বর্তমানের ছুই জানমানীতেই তিনি “বুটিশ পণ্ডিত রূপে 
পরিচিত। ] ম্যাক মুলাবের প্রভাব খোদ জাম্নীতেও বেশ কিছু পড়েছিল, 
এবং একটা জামণন ভাষাতাত্বিক বিদ্যাপীঠও গড়ে ওঠে তখন। এই বিদ্যাপীঠের 
শ্রেষ্ঠ প্রবস্তা ছিলেন মান্হারডট (1/2177719700)। কিন্তু আশ্চর্ের বিষয়, 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মান্হার্ডট 417100০ /৪10-004 €০1110166, 
1877 [ইংরেজী তর্জমা করলে হবে £১76099 ৮০০৫ 210 [761001% ] 
নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করে পৃরাকাহিনী ও লোকায়ন-চর্চায় মূলারীয় ভাষাতাত্বিক 
বিশ্লেষণের অসারতা প্রমাণ করলেন। ইতিগুর্বে নৃতাত্বিক, পুরাতাত্বিক ও 
ইতিহাসের পত্তিতমগ্ডলী মুলারীয় ভাষা তাত্বিক বিশ্লেষণের উপর যে আঘাত 
হানছিলেন মান্হারডট এসে তাকে আরও জোরদার করলেন। এমনি ভাবেই 
একদিন লোকায়ন-চর্চায় ভাষাতাত্বিক ব্যাখ্যা তাদের কবর রচনা হ'ল। 


ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণার্দিকে ভিত্তি করে একশত 
বৎসর পুর্বে লোকায়ন-চর্চার যে ভাষাতাত্বিক নিরিখ স্থ্টি হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী 
পণ্ডিতমণ্ডলী ত! চিরতরে বর্জন করলেন । নতুন জমানায় কেবল বিশ্লেষণী-মানদপ্তই 
পরিবতিত হয়নি, গবেষণার উপকরণেরও তারতম্য হয়েছে । একশত বৎসর পুর্বে 
গবেষণার প্রধান উপকরণ ছিল চিরায়ত লেখ্য-পাহিত্য, আজ এই বিশাল দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌখিক লোককাহিনীই লোকায়ন-চর্চার মৃখ্য 
উপজীব্য । প্রাচীন পাস্ডিত্যের ধারকদের অনেকেই এগুলিকে ইংরাজীনবীশ আয়া 
ও পাত্রীদ্দের ইউরোপ থেকে আমদানী করা পরী-কাহিনী (6811 [8199) দ্বারা 
প্রভাবিত শ্বকপোলকল্লিত কাহিনী বলে মনে করতেন। ইংরেজ ও ফরাসী 
পঙিতমণ্ডলী সাভ্রাজ্যবাদী-দ্বটিভলীতে আচ্ছন্ন ছিলেন ধরে নিলেও জার্মান 
মনীষীরাও এই বিভ্রান্তির বাইরে ছিলেন বল! চলে না । ১৮৯৩ সালে ইয়াকোব 
সংকলিত “ভারতীয় রূপকথা? গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পত্ডিভগ্রবর 
ভেবার (৬/০১০:) সংকলককে ষ্টোকৃস, ফ্রেরে, কিংসকোট, ছ্রিল-টেম্পল, ক্যাম্পবেল, 
ডেম্‌স ও নোলেস্‌ প্রমখ লোকায়নিকদের “সন্দেইজনফ? (1) পংকলনগুলিকে 
নিধিচারে গ্রহণ করে *ভারতীয' আখ্য। দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন। 
এই কাহিনীগুলিকে আদৌ ভারতীয় বলা চলে কিনা তেবার ম্পষ্টভাবেই সে বিষয়ে 
সমোহ প্রকাশ করেন। অস্থরূপ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি জিপসী-লোৌককাহিনী সংকলন 
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করতে গিক্সেও পাওয়া গেছে। সকলেই জানেন ইউরোপের সব দেশে 
বহুকাল থেকেই জিপসী বা রোমানীরা দলবদ্ধভাবে বাস করছে। এদের 
কথ্যভাষা রোমানী নিয়ে গবেষণা করে পঙ্ডিতমণ্ুলী একমত হয়েছেন যে 
এদের আদি নিবাপ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। জনৈক হ্ৃগোক্সাভ, 
জিপসী লোকায়নবিদের সারাজীবনবাপী সংগৃহীত চার হাজার লোককাহিনী 
সম্পাদন! করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ মোডে দেখে বিম্মিত হয়েছেন যে বুগোক্লাত, 
রুমানীয়, হাজেরীয়, চেকবুলগার এমন কি ইংরেজ লোকায়নবিদ জ্যাকবও 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে জিপসীদের নিজম্ব কোন লোকসাহিত্য নেই, যে সব 
দেশে এর দলবন্ধভাবে বাস করে সেখানকার মৌখিক কাহিনীই এব) আত্মসাৎ 
ক'রে নিয়েছে। কিন্ত ভারততত্ববিণ ড: মোডে আবিষ্কার করেছেন যে এগুলির 
মূল প্রোথিত রয়েছে পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান অঞ্চলের প্রাচীন লোককাহিনীর 
মধ্যে। এদেরই মুখে শুনে শুনে রুমানীয়, বুলগারীয়, যুগোষ্গাত, হাঙগেরীয় 
চেক গ্রামীণ মাহৃষেরা পরবর্তীকালে নিজস্ব লোককাছিনী কৃষ্টি করেছে। 
এমন কি গ্রীম ভ্রাতৃদ্য় সংগৃহীত বিশ্ববিখ্যাত জার্ধান রূপকথা! সংকলনের 
কাহিনীও এর ব্যতিক্রম না। অবশ্তঠ এর দ্বারা আবার এই সিদ্ধান্ত করাও 
হুক্তিযৃক্ত হবে না যে এইসব দেশগুলির নিজস্ব কোন লোকসাছিত্য নেই। 


আপাত্দািতে দেখলে তদানীন্তন পত্তিতমণ্ডলী কোন ক্রমেই ভুল করেননি । 
কারণ ভারতীয় মৌখিক রূপকথার যে কোন নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ পড়লেই 
গ্রীসের রূপকথা ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক লোককাহিনীর আশ্চর্য এক 
সাৃশ্তট সকলেরই নজরে আসবে। সরাসরি ইউরোপ থেকে আমদানীর সম্ভাবনা 
সর্বদা বিষ্মান থাকলেও এ সমস্ত সার্বশ্ের অধিকাংশের ব্যাথার জন্য প্রয়োজন 
প্রতিটি রূপকথার প্ররুতি ও ইতিহাসের বিস্তৃত ও নিপূণ আলোচনা, সেবরুগে যা 
একেবাবেই অপস্তব ছিল। অধুনা] আমর! অবহিত হয়েছি যে এক-এক ধয়নের 
(76) রূপকথা-মান্রেরই নিজন্ব একটা ইতিহাস আছে, যদিও সে ইতিহাসের 
পৃঝ্ধনুপৃষ্ঘ পরিচয় কোনক্রমেই আমাদের জানা নেই। দীর্ঘদিন মুখে মুখে 
রয়েছে এবং ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই এসব মৌধিক-রূপকথা গুলিকে 
সাশুতিক বলতে হবে, এ চিস্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক । বন্ধং এমন এক 
পৃরণো মৌখিক এঁতিহধারায় প্রতিষ্ঠিত ঘাতে এর! ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন 
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বগের লিপিবদ্ধ বূপকথ| অপেক্ষাও প্রাচীনত্বের পর্যায়ে পড়ে, সে কথা সুম্পক্ 
তাবে উপলদ্ধি করা দরকার । প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথাগুলিও, তা 
জাতক বা তার অনেক পরের কথাসরিৎসাগর যা থেকেই নেওয়! হোক ন। কেন, 
তারাও নিশ্চয়ই পূর্বতন কোনও মৌখিক রূপকথার উপকরণের ভাণ্ডার থেকেই 
সংগৃহীত হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন 
পত্তিতব্যক্তির কাছে গাঁ-ভুরি মনে হতেও পারে । স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন 
উঠতে পারে, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বের সংগ্রাহকের লিপিবদ্ধ বাংল! বা 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বপকথাগুলি কি করে নিঃসন্দেহে এতিহাসিক সাক্ষা 
প্রমাণাদিতে প্রতিপন্ন দু'হাজার বছরের প্রাচীন জাতকের ন্যায় রূপকথাসমুহ 
থেকেও প্রাচীনতর হতে পারে? 


এখানেই আমবা! লোকায়নের উপকরণসমুহের জটিলতম সমস্তার সশ্ম্ধীন 
হয়ে থাকি। কেবলমাঙজ সমসাময়িক সাক্ষ্যগ্রমাণাদ্দির উপর নির্ফর করে এসব 
কাচামালের পর্যালোচনা চলে না। এদের ইতিহাস অন্থশীলনের সবচেয়ে বড় 
প্রতিবন্ধ হ'ল হাড়ি-কলসী-হাতিয়ার ইত্যাদি পুরাতাত্বিক বস্র ন্যায় এরা 
কখনও বান্তবরূপ পরিগ্রহ করে অবস্থান করে না। কাজেই প্র/চীনতম ইতিহাস 
থেকে এদের কেবল পৰবোক্ষভাবেই জানা যেতে পারে, আর জান যায় 
এঁতিহাসিক উপকরণসমূহের উপর এদের সুম্পষ্ট প্রভাব বিচার করে। অর্থাৎ 
একটা বিশেষ বূগের উচ্চতর সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণের মধ্য থেকেই লেই 
দেশের অতীত লোকায়নের উপকরণসমূহ অহ্কস্ধান করে নিতে হয়। সেই 
জন্যেই আধুনিক লোকায়ন-চর্চায় পুরাতত্ব বিভাগ অন্তভূক্ত চাকফকলা- 
সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। 


সুস্থ পূরাকালে কয়েকজন রাজা ও অভিজাতের নামের সঙ্গেই মাত্র আমরা 
পরিচিত বলে যে সে-ৃগের অগণিত অজ্ঞাতনামা জনসাধারণের কোন অস্তিত্বই 
ছিল না একথ| যেমন বল! চলে না, তেমনি অতীত বুগের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে 
আমাদের অজ্ঞতাকে মোটেই তার অনস্তিত্বের প্রাণরূপে উল্লেখ করা যায় না। 
এঁতিহাসিক ঘটনা ও উপকরণাদি সর্ধদাই স্বাগত; কিন্তু ধতিহাসিক উপকরণের 
পারম্পূর্যভার ফাক থেকে কখনই এন-যুক্তি অবতান্ণা কর! চলে না যে এমন ষৃগ 
থাকতে পারে যার কোন ইতিহাস নেই। তবে একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত 
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থে, এ-সধ পারম্পর্যহীনতার ফাক পুণের জন্ক প্রচ্ৰ পরিজম প্রয়োজন, জার 
সেইজন্য রূপকথার ইতিহাস আলোচন। খুবই আয়াসসাধা । 


ইতিহাসের অতলম্পপিতার কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতের ন্যায় এক 
বিরাট দেশের বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্রের কথাও স্মরণ করা আবস্তক। 
চিরায়ত ভারততত্ব গবেষণায় স্থানীয় পাংস্কিতিক ইতিহাস যে গ্রভৃত পৰিমাপে 
উপেক্ষিত ভার একটিমাজজ সহজ কারণই হুল যে, যে-সব লেখ্য-সাহিত্যিক 
উপকরণের উপর এ-সব গবেষণার সকল প্রয়াস নিবন্ধ ছিল তারা উচ্চতর 
সাংস্কৃতিক তলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমৃহ হারিয়ে একটা পিপ্ারুতি একীতৃত 
কূপ গ্রহণ করেছিল। অথচ একটু গভীরে অঙ্গগ্রবেশ করলেই বুঝতে অস্থবিধে 
হবে না যে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোন ক্ষেভ্েই সারাভারত জুড়ে 
এই একীভূত রূপ সম্ভব নয়। উচ্চতর সংন্কতির এই যেখানে অবস্থা! লেখানে 
লোকসংস্কৃতিকে চিনে নিতে আমাদের কোন অস্থবিধেই হয় না। কারণ 
লোকসংস্কতির অস্তম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গভীর এক আঞ্চলিকতার স্পর্শ ॥ 
এই আঞ্চলিকত একাধারে যেমন এর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক, তেমনি এর 
দুর্বলতার নিদর্শনও বটে। সকল লোকসংস্কতিই পরম্পরের সঙ্গে সাধারণভাবে 
সম্পফিত হলেও নির্দিষ্ট লোকসংস্কৃতির উত্বর্ধ নির্ভর করে তার আঞ্চলিকতার 
ছাপ, একটি নিটোল স্বাতগ্যবোধ এবং সাধারণ বৈশিষ্্যগুলির ক্ষেত্রে কোন 
কোনটির অগ্রাধিকারের উপধ। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে এক একটা লোকসংস্কৃতি হগের পর যুগ একেবারে পাশের গ্রাম থেকেও 
্বতঙ্জ এক অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করে চলেছে । বাংলার বিভিন্ন জিল। ব! 
অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুলের বৈচিত্রের দিকে তাকালেই এ পার্থক্য 
সহজেই ধর! পড়ে। 


কিন্ত রূপকথার ক্ষেত্র একটু স্বতস্র। ভারতের অধিকাংশ মৌধিক- 
রূপকথ। কয়েকটি মাত্র গণ্ভীবন্ধ অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত; কিন্ত কাঠামো ব। 
বিষ্তাসে এদের অনেকগুলিতেই এম্বন যথেষ্ট হ্থচার বর্ণনা দেওয়! নেই যাতে 
এদের প্রত্যেকটির উৎসস্থান সম্বদ্ধে ম্পষ্ট কোন ধারণ! জন্মাতে পারে। এই 
জন্যেই শ্রীমতী ক্টোকস-এর এমন গুরুত্বপুর্ণ রূপকথার সংকলনটি (81153 14. 
90169 : 100190 179119 78155. 11119 & 10106) €-017%02, 1880) 
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পাঞ্জাবী লোককাছিনীরপে পরিগণিত ; অথচ মহান ফরাসী লোকায়ণিক 
কসৃকক্যা ইতিমধ্যেই এদের অধিকাংশেরই বাঙালী চরিত্র আবিষ্কার করেছেন 
(1. 505200৩1 0০050010 : 0০90698 0০901181165 ৫1011911869 £১৪15 
1886, 1890) । 


রূপকথার স্থান কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার স্ঙি 
করেছেন এবং করছেন শিশু সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা। শিশুদের শিক্ষা- 
দানের উদ্দেশ্তে কিংবা! নিছক মাধূর্য স্যষ্টির জন্য রূপকথা রচনা! করতে গিয়ে 
এরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এমন এক অপকর্ম করছেন য1 চিরদিনের জন্ক বহু 
মৌথিক-বপকথাকে ইতিহাসের অতলে সমাহিত করে দিচ্ছে। এরা যতই 
সদুঙ্গেষ্টে প্রণোদিত হ'ন না কেন, ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 
্রপকথা! সঞ্চম় করে একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ইচ্ছেমত সংশোধন 
করে তাদের সব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের পর «ভারতের রূপকথা” এই 
অতি সাধারণ শিরোনামায় প্রকাশ করছেন। [এ প্রসঙ্গে আরও একটি 
বিষয় উল্লেখযোগ্য । এ দেশের বহু প্রাত্ঃম্মরণীয় বাক্তি থেকে শুরু করে 
আজকের সাধারণ শিশু সাহিত্যিকের পর্যন্ত বহু বিদেশী বূপকথ। উপকথাকে 
দেশীয় পোষাকে সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন। সতর্কতার অভাবে এর! 
বাংলার সম্পদ বলে গৃহীতও হচ্ছে । দ্রষ্টব্যঃ *ভুবনের মাসী,” বর্ণ পরিচয় 
দ্বিতীয় ভাগ £ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, ০? 605 90808 10161 800 1019 
[)001)61, 58015 ০ 44,116 80158 ০01 45৪01), 7:0. 09 1086101) 
89065, 1,0100011 1925 ; হারাধনের দশটি ছেলে, হাসিখুশী ১ম ভাগ 
যোগীজ্্নাথ সরকার» ০2 700 11605 11556, 681০ 5008 ০01 079/৯ ; 
ঠাকুরমার ঝুলি : নৃপেন্ুকষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবসাঁহত্য কুটির ০£ 01170708, 
81 08155, ] এই সব বিকৃতির দরুণ আজ আর এই সব রূপকথার প্রথম 
মৌধিক প্রকাশের স্তর উদ্ধার সহজসাধ্য নয়। মুখে মুখে বল! ভারতের 
মৌথিক রূপকথার বিশদ অস্থশীলনের কাজে এরা আজ একেবারেই মুল্যহীন 
হয়ে পড়োছে। উদ্দেস্টমুলকভাবেই আঞ্চলিক রূপ অন্পষ্ট করে এদের উপরে 
এমন এক সাধারণ ভারতীয় চরিত্র আরোপ করা হয়েছে য। কৃত্রিমভাবে 
সুষ্ট ছবার পূর্বে বস্ততই এইসব রূপকথায় ছিল না। এসব রূপকথাকে যত 


৩ 


বিরাট শিল্পক্কতি বা.শিক্ষার সহাককঞ্জবলে:.মনে॥ কর! হক না কেন, এগুলি 
নাড়াচাড়া করবার সময় গবেষকদের চরম সতর্কতা অবলঙ্থন আবস্তক |. গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে এই পদ্ধতির অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, অতীত 
স্ূগে যেভাবে লোকায়নিক উপকরণসমহের বিকৃতি করা হয়েছিল আজও 
সেই প্রক্রিয়া! একই ধারায় চলেছে | উচ্চতর শিল্পকৃতি ও শিক্ষার উদ্দেগ্ছে 
সর্বদেশেই, মানুষের উন্নত সমাজগুলি খাটি লোকসংস্কতিকে রতন ছাচে ঢেলে 
সাজাবার চেষ্টা করে। কাজেই দেখা খায়, গবেষকদের যে কেবলমাত্র 
অতীতেপ উপকরণ নিয়েই বিভ্রত হতে হয় ত নয়, সমকালীন উপকরণের 
প্রতিকূলতাও তাদের কম আতিক্রম করতে হয় না। এইসব বিভিন্ন কারণে 
ভারতের যে কোন অঞ্চলের রূপকথার সঠিক এঁতিহাসিক সময়, ভৌগলিক 
অবস্থান ও নৃতাস্বিক ঝি্লেষণ খুবই আয়াসসাধ্য। এইসব সীমাবদ্ধতা ও 
প্রতিকূল অবস্থার কথা মনে রেখেই আমাদের বাংলার রূপকথ! (8৩0891180 
7181917620) অন্শীলনে অগ্রসর হতে হয়েছে। 


বাংলার দ্পকথার সার-সংক্ষেপ করতে গেলে প্রথমেই এর একটি বৈশিষ্ট্য 
প্রকট হয়ে ওঠে; ভারতের অন্তান্ি অঞ্চলের মৌখিক-রূপকথা এবং লেখ্য- 
চিরায়ত সাহিত্য-সংগ্রহে জন্ত-কাহিনীর (১5৪৪: (৪165) যে অতুলনীয় সম্পদ 
বিদ্ধমান এতে কিন্তু তার আপেক্ষিক অনটন লক্ষ্যণীয় । আমাদের এই বক্তবাকে 
যেন এই বলে ভুল কবা না হয়যেবাংলার রূপকথায় কোন জীনজস্তর উল্লেখ 
নেই বা তারা সেখানে নগণ্য ভৃমিক। গ্রহণ করেছে। ব্যাপার মোটেই তা নয়। 
বরং বাংলা রূপক্থায় জীবজন্তরা এমন এক একটি গল্পের ধারায় (2৪1৩ 152০) 
আত্মগত যেখানে মানুষ ও অপ্সবাগণ তাদের সঙ্গে সমভাবে কাহিনীর মর্ম 
বিন্থৃতে অংশভাগী। ধারা-সংগ্রহ্র পরিভাষায় এর অর্থ হ'ল, অপেক্ষাকৃত 
কম বাংল! রূপকথাই প্রথম ৩০০টি ধারার মধো পড়ে, এদের অধিকাংশেরই 
শুরু ৩০* থেকে । এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ বাংল! লোক. 
কাহিনীই খাটি রূপকথার অন্তর্ভুক্ত [এখানে ধারা-সংখ্যার যে উল্লেখ করা 
হয়েছে তা ৮৯8:05/11910019900কত (1615%065 ০ (05 £০0180510, 
[3151010, 1964 অনুসারী |] ভরোথী এ, এল, স্াডের একটি মন্তব্য এ ক্ষেত্রে 
তাৎপর্যপুর্ণ। ১৯৩৫ সালে ইপ্ডিয়ান কালচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে 


৩) 


তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বিরাটতম দান হ'ল তার 
জীবজন্তর কাহিনীগুলি । ভারতীয় ও ঈসপীয় ধারার জীবকথাগুলির মধ্যে 
পার্থক্য টেনে তিনি বলেছেন যে ঈসপীয় ধারায় জীবজস্বরা জীবজন্তর ভূমিকাই 
অন্থসরণ করেছে, আর ভারতীয় ধারায় এর] মানুষের মত আচরণ করেছে । 
ভারতীয় ধারা বলতে শ্রীমতী ই্রীভের কথার তাৎপর্য হ'ল, মানব-সম্পর্কের 
সামাজিক বিধানগুলি জীবজগতে আরোপিত হয়েছে, আর তার ফলে জীব- 
জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি এঁতিহাসিক ধারার মানবীয় পশ্চাদপট 
রচিত হয়েছে। 

স্রিডের বক্তব্যের গভীরতাকে অস্বীকার না করেও একটি কথ। বলা 
দরকার, ভারতীয় রূুপকথাই যে এক্ষেত্রে একেবারে অনন্য তা কোনক্রমে বল! 
চলে না। আফ্রিকান ধা আদিম আমেরিকান রূপকথাগুলিতেও প্রায়ই 
জীবজস্তকে মানুষের মত কথ। বলানে। বা আচরণ করানে। হয়েছে। কিন্ত এদের 
মধো একটি বিরাট ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্কমান। এধারার দক্ষিণ- 
পুর্ব এশীয়, আফ্রিকান বা আমেরিকান রূপকথাগুলিতে যেখানে আদিম 
কৌম-সমাজের (21110165571168] 5০০196) ছাপ পাওয়। যায়, ভারতের 
রূপকথাগুলিতে সেখানে জীবজস্তকে উন্নত শ্রেণী-সমাজে (01853 9০০1669) 
সংস্থাপন করা হয়েছে। এ ছার! প্রমাণিত হয় যে এই ধারার ভারতীয় 
রূপকথাগুলি ইতিহাসের বিচারে পরবর্তীকালের । ডবোধথী হ্রিডের মতে, গ্রীক 
উপকথাগুলিতে জীবজস্তর1 যদি জীবজস্তর মতই আচরণ করে তাহলে এই 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ নুত্রের ব্যতিক্রম বৈ আর বিছু নয়, যা আমর! 
ভারতীয় ও অভারতীয় সব রূপকথাতেই পেয়ে থাকি। এমন কি ভারতীয় 
চিরায়ত সাহিত্য-ধারাতেও যদি পুরণো। লোকায়ত-ধারার স্ায় জীবজস্ত্কে 
মান্ধষের সঙ্গে আত্মগত করার পথ বিসর্জন ন। দিতে পেরে থাকে তাহলে বৃঝতে 
হবে যে ভারতের উচ্চতর শিল্পক্তির উপরে .তার লোকসংস্কৃতির প্রভাব কি 
প্রচণ্ড। 


বদি উাল্লপখিত বিভিন্ন বিভাগের একটি তুলনামূলক &তিহা'সিক পারম্প্য 
বিচার করতে হয় তাহলে আমরা তাকে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপিত করতে 
পারি [এই ছকটি আমার (শক্ষক প্রখ্যাত জার্মান পুরাতাস্তিক ও লোকায়নিক 


তি 


অধ্যাপক ডঃ হাইন্শ মেভে-কত ] 

১) প্রাচীনতম উপকথাগুচ্ছ £ কৌমধারার সমাজ প্রভাবিত জীবজস্তর গল্প । 
এই বিভাগে পূর্বোল্লিখিত আফ্রিকান আমেবিকান জন্তকাহিনী ছাড়াও 
কৌম ধাঁবার ভারতীয় বাহিনীগুলিকেও ন্ততুক্ত করা যায়। 

২) উন্নভতর পমাজের উপকথা £ ভারতীয় মৌখিক রূপকথা । বাংলার 
রূপকথাগুলিকে এই বিভাগে ফেলা যায়। এখানে জীবজস্তর জীবনে 
উন্নততর সমাজের চিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট। 

৩) ধমীঁয় ও নীতিকথা £ এই বিভাগ ভারতের অধিল]ংশ লেখ্য সাহিত্যিক 
রূপকথ। নিয়ে গঠিত। এরা সংস্কতিগতভাবে পরিমাজিত এবং এক উন্নত 
সমাজের সামাজিক কাঠ!'মোর রীতিণীতি ও ধর্মের অন্গশাসনের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেওয়া । তবুও চতুর্থ বিভাগের চেয়ে প্রকৃত লোক শিল্পের 
সঙ্গে এদের ব্যবধান অনেক কম। 

৪) মনুষ্ত সমাজ থেকে পৃথকীরৃত উপকথ। ! প্রকৃতি রাজ্যের জন্তু জীবন 
থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পুর্ণ পৃথকীরুত মানব সমাজের পরি" 
প্রেক্ষিতে বচিত সর্বাপেক্ষা উন্নত কাহিনীসমুহ | ঈসপ ইত্যাদির গল্পগুলি 
এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত । 


জীব্জস্তর কাহিনীগুলি এ কম চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেও পরবর্তী- 
কালের ইউরোপীয় রূপকথায় আমরা ভীপতীয় (বিভাগ-২) এনং গ্রীক 
( বিভাগ ) উভয় ধারার প্রভাব সঙ্থলিত ছুইটি সমান্ঘরাল ঝৌকই দেখতে 
পাই। জার্ধান রাইনেক ফুক্স (7২০10967০15) উপকথাগ্চলিতে 
( শেয়ালের গল্প), বিশেষ করে গয়টের প্রতিভায় উদ্ভাসিত সংগ্রহে, 
আমরা এই ছুই ধারার একটা অপূর্ব মিশ্রণও দেখতে পাচ্ছি। বিস্ত 
এখানেও উন্নততর সমাজ-্পরিচয় সম্বলিত ভারতের রূপকথা অধিক 
প্রেরণ! ভূগিয়েছে বলে মনে হয়। 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ছুটি পিঞ্ধীন্ত সহজেই করা যায়: 
1১] ভারতের মৌথিক রূপকথাগুলির আপেক্ষিক বয়স; [২] ইউবোপীয় 
রূপকথার উপর ভারতীয় রূপকথার প্রভাব । ভারতের মাটিতে ইতিহাসিক 


৩৩ 


প্রক্রিয়ার যে ধাঁর! সুদুর অতীতে চার হাজার বৎসর অবধি অনুসরণ করা! যায় 
(অন্তত হরপ পা যুগ অবধি ) ইউরোপে একমাত্র গ্রীস ছাড়া আর কোথাও তার 
তুলনা মেলা ভার। কিন্তু সংস্কতির ক্ষেত্রে গ্রীসের সঙ্গে হরপ.পার যে আসমান 
জমিন ফারাক তাও আমাদের নজর এড়ায় না| লামাজিক উন্নতির শিখরে উঠে 
গ্রীস ক্রমেই লোকসংস্কৃতির পথ ছেড়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথে যাত্রা শুরু করে) 
কিন্ত ভারতে এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া লোব-সংস্কৃতি ছার! প্রভাবিত হয়ে আমাদের 
সাম্প্রতিক যুগ অবধি প্রসারিত। ভারতীয় মৌখিক বপকথাগুলি একই সঙ্গে তাই 
এখানকার সাহিত্যিক বূগকগা সংগ্রহের তুলনায় প্রাচীনতর আবার তাদের 
পরব্তীও বটে। চার ভাজার বছর আগের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয় 
রূপকথাকে সামাজিক অগ্রগতির এই বিশিষ্টতা দান করেছে, যা বাংলার বূপকথায় 
পবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথা এক 
গভীর বৈপ্লবিক মানবিকতায় ভরপুর হয়ে রয়েছে | বিস্ত আশ্চধের বিষয় যে, বনু 
পরবর্তীকালে পরিমাজিত ও পাশ্চাত্যের (বিশেষত পারসিক ও িয়দংশে গ্রীক ) 
উন্নততর সমাজ-প্রভাবিত ভারতীয় সাহিত্যিক-বূপকথার ধারাঁসমূহ একেবারে 
ভূমধ্যসাগরের তীর অবধি ধপ্তানী হতে শুরু করে এবং ইউরোপ পরোক্ষভাবে 
ভারতীয় লৌক-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়। 


দীর্ঘকালব্যাপী একা'দিক্রমে বৈদেশিক সংঘণতের ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক 
উন্নয়ন বিশেষভাবে ন্যাহত হয়েছে, নিস্ত লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তন্রপ 
ঘটেনি । ভারতীয় সংস্কৃতিতে উত্থান ও অবরোতনের দষ্টাত্ত যথেষ্ট থাকলেও 
ভারতের লোক-সংস্কৃতি চিরকীলই নৈধেশিক প্রভাব-বিরোধী এক দৃঢ় ও স্থায়ী 
রূপ ধারণ করেছিল। এই বৈদেশিপ গ্রভাব-নিরোধের জন্ট যে মূল্য ভারতকে 
দিতে হয়েছে তাঁকেই বিদেশী ইতিহীসবেত্তাগণ ভারতের ইতিহাস-বিরোধী 
মনোভীব বলে বিকৃত করেছেন। কিন্তু তীর দেখতে পাননি যে ইতিহাস থেকে 
এই পশ্চান্র্তন বিদেশী সংঘাত ও প্রভাব থেকে একটি উন্নত সংস্কৃতির আত্মরক্ষার 
প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আব এই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বলেই 
যুগে হুগে ভারতীয় ধারার বপকথ। তাদের অস্কৃনিহিত মানবতাবোধ ও বৈপ্লবিক 
চরিত্রের জগ্চ সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন 
ভূখণ্ডের মধো সাংস্কৃতিক নিবিডতা এত্ষ্ঠায় সহায়ত! করেছে। 
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ভারৃতীয় বূপকথার এই বিশিষ্ট পরিবেশে বাংল। রূপকথার আলোচনা 
করতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে মান্ুম, জীব-জন্ত ও অপ্দরাদের অবাধ রূপ 
পরিবর্তন (অথবা অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা রূপগ্রহণ )। প্রধানত রাক্ষস, ভূত, 
দেবলে!কের বুমণী বা অপ্পরা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি পার্বচরিত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা 
লা বূপকথায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এদের আবাপ ও 
আচরণ সর্বদাই মানব সমাজের সঙ্গে তুলনীয় এবং একট। সুচির পার্থক্য বিভেদের 
প্রাচীর গোথে ঝেখেছে £ মানব-জগতের ন।য়কগণ এদের অনুসগ্ধানে ব্যপৃত হয়, 
তাদের আক্রমণ য়ে, আবার কোন অভীঙ্গিত কার্যে তাদের পাহাধ্যও লাভ 
করে থাকে । বাংলা বপকথায় এই ছুটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব থাকলেও এদের 
সঙ্গে তুলনীয় কিংবা এদের কোন একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশুদ্ধ জন্তগতের 
অস্তিত্ব কোথাও পাওয়। যায় না । জীবজন্তরা যে মানব জগতে ঘুরে বেড়ায় তা 
হয় মানুষের নয় পরীর আকৃতিতে । তার] দেখা দেয় কোন বিকলাঙ্গ মানুষ 
অথবা মানুষে অতি-পরিচিত কোন একটি জীব অবয়বে পরী হয়ে । এসব 
দেখে মনে হতে পাবে যে কোন এক প্রান ও স্বয়ংপ্রধান জীবজগৎ পণ ও 
ধৈত্যদানোর জগতে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেছে এবং & প্রথমোক্ত সমাজের মা 
কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল ত। এই নূতন দেত্য-দানোর জগতে কিংবা নিজেদের সঙ্গী 
মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে । এখানেও আবার বাংল প্পকথাগুলির এঁতিহাসিক 
অবস্থানের নির্দেশ মেলে; এয হল আদম কৌম-্তর ও সুম্পষ্ট পৌঝণিক ও 
ধর্মীয় গণ্ভী দ্বারা সথনির্িষ্ট পূর্ণবিকশিত শ্রেণীনমাজের মাঝামাি সময়ের 
একথাও ব্ল। চলে যে বাংলার এইসব মৌখিক রূপকথ! কতকটা সাবেসী ও 
অপ্রচলিত ধরণের; ভারতের অহ্যান্ত অঞ্চলের রূপকথার মঙ্গে এখানেই এর 
মৌলিক পার্থক্য । এই পাবেকীয়ানার (8101910) পরিচয় পাওয়া যায় আর 
একটি বিষয় থেকে । লক্ষ্য করলেই দেখা যাম্র যে বাংলা প্ঈপকথা একদিকে 
যেমন উচ্চতরশ্রেণীর উন্নত সাহিত্যধারার প্রভাব থেকে অপেক্ষারুত মুক্ত, তেমনি. 
অন্যদিকে তাঁর চারিপাশের সাঁওতাল প্রভৃতি উপজতিদের বপকথ। জগতের সঙ্গে 
গভীর শ্রেণীসম্পর্কে একাত্ম । 


সাওতালদের কথ! এসে পড়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার | 
সাওতালী ও বাংলা রূপকথার তৃলন| করলে উভয়ের ধ্যে অনেক মিল নজনে 
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পড়বে; কিন্তু সে সকল মিলে দেখ! যায় যে বাংল! উদাহরণগুলি বুঝতে সুবিধে 
হয় বেণী এবং তাদের রচনা-শৈলী অনেক বেশী নিটোল। সঁওভালী রূপ- 
কথাগুলি এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণের 
জন্য এদের পক্ষে সম্ভবত বাংল! রূপকথা! জগতের স্থক্ম বিষয়বস্তগুলি আত্মস্থ কর! 
সম্ভব হয়নি! কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলা রূপকথা এ সব পার্শববর্া 
রূপকথা থেকে উদ্ভূত; কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। বাংলার মৌখিকরূপ 
কথায় আদি শ্রেণীসমাজের গ্রামীণ পরিবেশের যে নিটোল ছবি পরিস্ফুট তার সঙ্গে 
বর্তমান কালের অতি অগ্রসব সীওতাল জীবনও খাপ খায় না। অতীতে এই 
উভয় জাতিগোঞীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আরও বেশী 
ছিল। 


কিন্তু দীর্ঘদীন ধরে উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতায় অন্য একটি ফললাভ হয়েছে 
মনে হয়। সুদূর অতীতে আদিম উপজাতীয় শিকারীদের জীবনে চারিপাশের 
গাছপালা ও জীব্জন্ব. যেমন মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনি- 
ভাবেই এইসব আদিম উপজাতীয় সমাঁজগুলি তৎকালীন গ্রামীণ বাসিন্দাদের 
কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে । বাংলা রূপকথার দৈত্য- 
দানব ও অগ্সরাঁজগতের ক্রমপরিবর্তনশীল ধারণার মূলে হয়তো তারা! আদর্শের 
কাজ করেছিল। পার্শ্ববর্তী” কৃষক প্রতিনেশীদের প্রতি এই সব উপজাতিদের 
নিয়ত পরিবর্তনশীল মৈত্রী বা বৈরীভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে বাংলার 
বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মৌখিক রূপকথার ধারায়, যাতে কখনে! রাক্ষসেরা হিংস্র 
হলেও বন্ধুরূপে চিত্রিত, আবার বখনে। রক্তপিপাস্থ এমন ভয়াল ভয়ঙ্করবূপে 
অঙ্কিত সে পশ্তশক্তি কিংবা চাতুর্ষপূর্ণ বৌশল ছাঁড। তাদের দমন করা যায় না। 
তবে মনে রাখা দরকার, এই জাতীয় প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার পূর্বে শেষ 
কথা বল] সম্ভব নয়। 


উউ রবান্্র পূরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক 
কলিকাতা। 
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তোকডাষা 


[ 70110 0191901 ] 
নুধীর কুমার করণ 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা ছু'হাজাব সাভশে। 
ছিয়ানবব্‌ই। ডায়ালেকট, বা উপভাষার সংখ্যা যুক্ত হলে ভাষার সংখ্যা আর ও 
অনেক পরিমাণে নেডে যাঁধে। এই কয়েক হাজার ভাষার একহাজার ভাষাই 
আমেরিকার রেড ইত্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা । আফ্রিকার নিগরো 
অধিবাসীদের ন্যবহ্ৃত ভাষার সংখ্য। পাচশো। আরও পাচশে। ভীষায় কথা 
বলে এশিয়া এবং প্রশাস্তমহাসগরীয় হ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট জন গোষ্ঠী। 


ভাষার প্রচলিত সংজ্ঞা! অন্গপারে ই কয়েকহাঁজার "ভাষাই “ভাষা” বা 
ল্যাংগয়েজ__অর্থাৎ যনোভাব প্রকাশের বাক্-বাহন। তবু, মাত্র তেরোটি 
ভাষাই ভাষাতাত্বিকদের বাঁছ এগ্রগণ্য ভাষা। ভাষাতত্বের নিপিখে ভাষার 
প্রধান-অপ্রধান ভেদ থাকার কথ] স্বর নয়। তবু মাত্র তেবোটি ভাষার-১ 
দিকে তাদের দ্বষ্টি বিশেষভাবে আকষ্ট হয়েছে, - তার কারণ উক্ত কয়েকটি ভাষায় 
বাচক জনসংখ্যা । এই তেরোটি ভাষা তেরোটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
এদের মধ্যে কয়েকটি ভাষ! পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রসার লীভ করেছে এবং 
প্রতিষ্তিত হয়েছে । প্রসারণশীলতা৷ এবং প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
ইংবাজীভাষাই প্রথম স্থানের অধিকারী । তারপর যথাক্রমে ফরাসী, স্পেনীয়, 
রুষীয় এবং জার্ান ভাষায় অধিকার | 
"১ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিয়লিখিত ভাষাগুলি পধায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য £ 
চীনা । ইংরাজী । হিন্স্তানী (হিন্দী এবং উত্ঘ সহ)। রুশী। 
ল্পেনীয়। জার্মান। জাপানী । ফরাসী । ইন্দোনেশীয়। পোতুগিজ। 
ংলা। ইতালীয়। আরবী। 
এ ছাড়া আবুও শতাধিক ভাষার শাম উল্লেখযোগ্য যাদের বাচক সংখ্য। 
অনেক । 'ভাবতীয় ভাঁধাবর্গের তেলেগু, বিহারী, তামিল, মারাঠী, 


পণঞ্াৰী, গুজরাটী, রাজস্বানী, কন্পাড়ী, মালয়ালমূ, ওড়িয়া, সিঙ্কী, পাহাড়ী, 
অসমীয়া প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে । 


প্রধান তেবোটি ভাগাএ মধ্যে চীনা, জাপানী, হিনুস্তানী, ইন্বোনেশীয়, 
বাঙল|, আরবী প্রন্থৃতি ভাবা খুলত দেশে স্দেই সংহৃক্ত। চীনা ভামা কিছু 
পরিমানে প্রসারপাভ করেছে মালয়-ইন্দো টীন-থাইল্যাণ্ডে। আরবী ভাষীজনের 
সংখ্যা তুলনায় কম হলেও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কতি এটারের বাহন হিসাবে এ 
ভাষার গভাব আছে মধ্য প্রাচের দেশগুপিতে, উত্তর আফ্রিকায়, রুশ-ভারত- 
পান্তিন-আফ্গাশিক্ানে | 


এর মধ্যে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই তেরোটি প্রধান ভাষার 
মধ্যে চীনা, জাপানী, ইন্দোনেশীয় এবং আরবী ভাষ। এক একটি একক ভাষা- 
গুচ্ছের প্রতিনিধি । অথ সমস্ত ভাখাই একটিমাত্র মূলভাষার সঙ্গে জ্ঞাতিস্থত্রে 
আবদ্ধ -যার নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। 


এইসব ভাষার ডায়।লেক্ট বা উপভাবাগ সংখ্যাও অনেক। 

বঞ্ততঃ এই তথ্য মেনে নিগ্নে আমাদের 'অগ্রপর হতে হবে সেঃ পৃথিণীর 
পল সবই উপভাধ! আছে। কোন কোন ভাষার উপভাষা সংখ্যায় কম। 
আবার কোন বোন ভাষার উপভাখাঙাযী জনসংখ্যা কোন কোন ভাষা 
জনসংখ্যার চেয়ে অনেক থেশী | ২ 


| ২ ॥ 


তাষ। এবং উপ'ভাধার ভেদ যখন স্বীরুত হয়েছে, তখন বিধিগত ভাবে 
উক্ত ছুটি শবে সুংঞ্জার ৩1 রতমাও নির্ধা রত হয়েছে। 

সাধারণতঃ যদি এই কথাই বল। খায় যে, যে-বাক্রীতিকে অবলদ্বন কৰে 
মনের ভাব প্রকাশ করা খায়, তারই নাম ভাষা,_-তা'হলে ভাষা এবং উপভাঁষাকে 
পৃথক করে দেখা যাঁয় না। তাই ভাষাতাত্বিকগণ চরিত্র বিচার করে ভাষা এবং 
উপ্‌তভাষার লক্ষণ নির্ধারিত করেছেন । 

আচার্য এনীতিবুমার ভাষার এই সংজ্ঞ। নির্দেশে করেছেন ভাঁষ। 
প্রকাশ বাংলানযাসরণ ) "মনের ভাব প্রকাশের জঙ্থ। বাগযস্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত 
ধ্বনির ছা নি্পন,। কোন ৬ খিশেষ জনসমাজে ব্যনহৃত, স্বতন্তরতীনে অবস্থিত, 


পল পসপাপপিশ তত পা এলি আস অপ ০ শীট কাপল শাক 


৮২ চীন দোশন্ু কেন কোণ উপজা ধায় এত বেশীসংখ্যক লোক কথা বলে ফে, 
'সপ্তুলিকে ভাপা নাযেও অভি ত করা যেতে পারে! 


তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্খসমত্িকে ভাষা বলে ।” বলাবাহুলা সংজ্জাটি ব্াাকরণ- 
শান্ত্রসম্মত হলেও ভাষাতত্বসম্মত নয়। ভামাতত্বের বিচার একটু অশ্থধরণের | 
ভাষার সংজ্ঞা নিধরণের জন্ট নিযললিখিত কয়েকটি স্ুত্রেব দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত 
করা উচিত । 


(ক) ভাষা হচ্ছে সেই ধরণের বাক্বাহন, য। সরকারী ভাবে, জাতীয়ভামা 
বলে গৃহীত। 

(খ) ভাষা হচ্ছে সেট ধরণের পাকমাধ্যম যাঁকে অনলখধন করে সাহিত্য 
বচিত হয়। 

(গ) ভাষ। হচ্ছে, ঘনিষ্ঠওাবে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উপভাষার অস্কাতম, 
বিশেমধরণের সুযোগ নুবিধালাভের ফলে যা' মর্যাদার আসন লাত 
করেছে। 

এই তিনটি স্থত্রের মধ্যে প্রথম ছুটি স্থত্রের মধ্যে অ-পরিপুর্ণতা আছে। 

একটি মূলতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর বাহন, অগ্টি সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ 
দৃষ্টিভংগীর বাহন । প্রথম ক্ুত্রটি গৃহীত হলে কোন কোন ভাষ! ও ভাষানামের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে। বিজারে মৈথিলীভামা সরকারী তালিক।- 
ভুক্ত নয। অথচ মৈথিলী একটি প্পূর্ণাঙ্গ ভাষা । দ্বিতীয় স্থজ্রটির মধ্যেও এক- 
দেশদশিত! বর্তমান। সাহিত্য এবং মননের বাহন নয, এমন সব ভাষাই এই 
সুত্রের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাঁয়। আফ্রিকা এবং আমেরিকায় অনেক 
উপজাতিক ভাষা আছে যার মাধ্যমে সাহিত্য রচনা করা হয় না। 

তৃতীয় স্থত্রটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য । উপভাযা নামে কথিত অনেক 

ভাষা ও ভাষার মর্যাদ| লাভ করতে পারে । অতএব এই কথাই মেনে নেওয়। 
ভালো যে ভাঁষা হচ্ছে মনোভাব প্রকাশের বাকবাহন যা কতকগুলি নিয়মের 
মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই নিয়মগ্ডলি অভ্যাপ করে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষ 
পরম্পুরের কাছে বোধগম্য হয় ।৩ 


*৩ কলম্বিয়! বিশ্ববিদ্ভাপয়ের অধ্যাপক 1811০ ৮৩? বলেন-- 
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কিন্তু তাস ভানা এবং উপভাষার ভেদ যখন স্বীকুতসত্য তখন 
উপতাঁধার কিছু সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হুতেই হয়। 
প্রাথমিকভাবে মেনে নিতেই হয় যে এর কোন সরকারী স্বীকৃতি নেই এবং এর 
মাধ্যমে শ্বীকুত সাহিত্যও রচিত হয় না। বলা যেতে পারে, উপভাষ। হচ্ছে, 
এক বিশে কথ্যভাষা ফাঁর অধিষ্ঠান কোন এক বিশেষ ভাষা অঞ্চলের 
কোন একটি তে।গো লিক সীমানাতুক্ত; সাহিত্যিক স্থত্রে প্রতিষ্ঠিত “ভাষার 
সঙ্গে যার উচ্চারণগত, রূপগত এবং বাক বীতিগত লক্ষণীয় পার্থক্য আছে এবং 
তা'সত্বেও ভাদ। নামে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশিষ্ট উপভাযার সঙ্গেও যার আত্মীয়তা 
এমনভাবে বিধৃত যে তাঁকে অন্ত একটি বিশিষ্ট ভাষ। রূপে স্বীকৃতি দেওয়। যাঁয় না। 


লক্ষ্য কর। গেছে কোন কোন ভাষার উপভাবার সংখ্যা বেশী নয়, আবার 
কোন কোন ভাষার উপভাষা অনেক। ইংরাজী ভাষাভাষীজনের মধ্যে 
উপভাষার সংখ্যা! নান! কারণেই বেশী । কেবল ইংল্যাণ্ডের মধ্যেই তার সংখ্যা 
চল্লিশের ও বেশী। লগুন নগরের নীচুতলার মাহৃষের “কক নী" ছাড়া ও এর 
মধ্যে আছে কনওয়াল-ডেভন-সমারসেট-নর্দাস্বারল্যাণ্, নরফোক, ওয়েলস, 
গ্রভৃতির উপভাম1। 


একই শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক ব! উপভাষিক উচ্চারণ ইংবাজী ভাষাতেও 
যথেষ্ট ।8 আমেরিকায় প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতেও আঞ্চলিকতার অস্তিত্ব আছে 
বলেঃ ভাষাবিতগণ স্বীকার করেছেন । 

|| ৩ |! 

বাংলাভাবার কয়েকটি উপভাষার দিকেও পণ্ডিতেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। এই উপভাষাগুলি প্রাদেশিক না আঞ্চলিক নাষেও অভিহিত করা 
হয়। আচাধ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষার চারটি প্রধান উপভাষার 
কথ বলেছেন। তাধের নাম রাট়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। স্তার জর্জ 
গ্রিয়ারসন মেদিনীপুরে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভাষাকে 'সাউথ-ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গলী' 
বা দক্ষিণ-পৃশ্িমী বাংলা নামে অভিহিত করেছিলেন। এই ভাষ। সম্পর্কে 
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পরবর্তী সময়ে বিশদ গবেষণ| করা হয়েছে। আচার্য শ্রনীতি কুমার এই উপ- 
ভাষাকেও বাংলাভাষার অগ্যতম্ন উপভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইদানীং 
পশ্চিমপীমান্তবাংলার ভাষাকে **1ডখণ্তী” নামে অভিহিত ক'রে গবেধণাকার্য 
হয়েছে |৫ 


উপরি-উক্ত পাঁচটি উপভা!যাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান । যথাযথ স্থযোগ 
রি রি ভাষা-তে পরিণত হ'তে পারতো! এই সব উপভাষার মধ্যেও 


শন শশা শী শপ ৮০৮ স্পা পা 


৯৪ উদাহরণ : ইংরাজী নিহত শঞ্ষেব বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণ : 


(0010/91] .. 08001. 
00101511810 ৫01৩1. 
০9110911 . 81061. 
ইংবাজী 10011191- 
(00006119110 .. 20000 061. 
[06৬ 011311110.. 107670010৩1, 
০100010061191)0 101001)01, 
ইংরাজী 11811 
[6৬011517115 10011. 
1,8100851)116 . 1610, 
01017 01700611800 17811. 
ইংরাজী 01০18 
0010006511900 00৮০9)10. 
1,21)08511116...01689/11. 
ট্0100 01000611810 . 01001, 
০9110519116 . (0191) 0. 


118110 761 বপেন- 
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“108” 15 ৬/550001051)116 0181601 [01 41115? ১ 0190065161- 
51016 8569 ০01)8 107 40807 ৮1090 15 50110517116 
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%০10817116 525৩01) 15 10010198115 00105 117001)0165061058016 
1০ 005 ৪৮51886 £১10611080, 


৪১ 


মথেষ্ট শাঞ্চলিকতা। বর্তমান এবং এক একটি অঞ্চলের ভাষ। অন্ত অঞ্চলে হবোধ্য 
শয়। এচলিত লোকবাক্য অন্ুপারে ঘরতি পাচক্রোশে ভাষার পরিবর্তন" 
খটে। ভাষার মুল কাঠামোর ন-হোক, শব্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ কথার গুরুত্ 
'াঁছে। জেলাভিত্তিক উপভাযা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একই জেলাতেও 
“আঞ্চলিকতা” বিশেধ ভ।বেই বর্তমান | 


সাধারণ চলিত বাংল। ভাবায় ব্যবহৃত “আমি যাবো না”-_-এই বাকাটির 
দিকে দ্ষ্টিপাত করা যাক | লক্ষ্য কর। যাবে বাংলাভাষী বিভিন্ন আঞ্চলিক 
ভাষায় এর রূপ দাড়াবে 


মামি যাঁবনি 
আমিযাবৃনি 
আমি যাব নাই 
আম নাই যাব 
আমি যাযুন। 
আমি ন যাইম 
আঞ্জি নযাঞ্জম্‌ 
আমি যাঁব নি 
মুই যাব না 

মুই যাব নি 
মুই যামু নি 


“তুম যাবে? এবং এতই যাবি” এর আঞ্চলিক কপ হখে»তুমি যাবা, 
তুমি যান, তুই যানিসু, তুই যান্স্‌, তুই যাঁর, তু যাঁপি ইত্যাদি । “বললাম! 
*৫ কাডখণ্ডী নামটি বাজনৈতিক বলে বর্নীয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি 

উক্ত আঞ্চলিক ভাষাকে “পীমান্তপাট়ী নামে অভিহিত করি। কারণ 
ঝাঁটী উপভা ধা শঙ্গে তার মৌলিক যোগস্থ্র বর্তমান! অতএব রাট়ী 
উপভাষা্ একটি সাব-ডায়াল্কট বা প্রত্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষা নাম 
দিলে তার মধাদ। কমে না। এ কথা অবশ্যই স্বীকাধ যে এই ভাষার মধো 
লোকভাষার বহু নশিই নিদশন রক্ষিত আছে। 


সখ 


শের বিভিন্ন রূপ হবে, বললুম, খন্ছ, বন্মুষূ, বইল্লম, বললি, বন্নি ইত্যাদি ৬ 

৬ পূর্বরাঢ় ভূমির ভাষাই বর্তমানে বাংলাভামা নামে কধিত। এই ভাবাই, 
অস্ত সমস্ত আঞ্চলিক বাঁংলাভাষীদের পৌষাকী কথ্য ভাঁষা। এই ভাষাই পঠন- 
পাঠনের মাধ্যয হিসাবে গৃহীত । সাহিত্য রচনার ক্ষেত্জেও এই ভাষাই প্রযুক্ত 
হয়। মোটের উপর এ কথা অস্বীকার কবে লাভ নেই যে, এই বাংলাভাষাঞ্চে 
অধিগত করতে হয় বাংলাভাষী অঞ্চলসমুহের জনগোগিকে । এই ভাষার, 
মাধ্যমেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সম্বাগঙ্ মানুষের মিলিত সভায় মনোভাব প্রকাশ 
করতে হয় যে, কোন বক্তান্ণে। অতএব ভাযা-উপভাযাও সুন্স ধার “ভাষা বা 
“ল্যাংগুয়েজের আর একটি নিশেষ লক্ষণ আমরা এভাবে ও আবিষ্কার করতে 
পারি যে, যে উপভাঁষাটি তার স্বগোজের অন্ত সমস্ত আঞ্চপিক মানুষের কাছে 
বোধ্য এবং গ্রাহ্‌, সেই উপভাষার অন্থ৷ মাম ভাষা । দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের 
গ্রামীণ জনগোগির কাছে টট্টগ্রামের ব। উত্তরণলীয় ভাম।, ভিন গৌত্রের মনে 
হতে পাবে এবং এর বিপরীতেও তাই হতে পারে। এদের সকলের কাছেই 
কিন্তু সাধারণ গ্রাহ্া ভাষ। হিসাবে প্রতিষ্ঠ।ল।ভ করেছে রাটী উপভাধা, 
যার উপবৰ ভিত্তি করেই “বাংলাভাষারঃ উদ্ভব। 


*৬ উত্তমপুরুষ “আমি' শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ : 
পশ্চিম রাটী_ মুই, মুইঝা, মোকে» মোহর ইত্যাদি 
: পূর্ব রাটী--আমি;, আমর, আমার, আমাদের, আমাকে, আমায় ইত্যাদি 
দক্ষিণ-পাশ্চমী_ আমি, মুই, আমান্নে,। মোন্নে। মোরমন্কার, 
আমান্শেকার, মোরাধিমু, আমাশ্হ ইত্য।দি 
বারেন্দ্রী--পুর্ববাীর অনুরূপ 


সীমান্তরাটী_ হামি, হামরা, হামাকে, হামুকে, আমি, হামৃদের ইত্যাদি 
উত্তরবঙ্গীয় 

(দিনাজপুর)__হামি হামা হামার, হামাক, ইত্যাদি 

উত্তরবন্ধীয় 

(কামরূপী)-_মুই, মই, মে", ভামি, মোক, মো, হায়া, হামাব ইতি 
পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম 

(বাঙ্গালী)_ মুই, আমি, মোর, আমরা, মোক, আমার, আমাগো ইত্যাদি 
পূর্ব দক্ষিণ বাহ্গালী-__আঁই, আওয়া, আয়া, আয়াব ইত্যাদি... 


৪৩ 


এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, যে ভাষায় মনের ৮৮1 অধিক, সেই 
ভাষ।প্ন প্রসার এবং উন্নতি ও অধিক । ভাধাচর্চার ফলে ভাষার শব্দসম্পদ বেড়ে 
যায়। মনোভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষায় অনেক বেশী শব্দ ন্যবহৃত হয়, সে 
ভাষ| অনেক নেশী জীবন্ত এনং গতিশীল । যে ভাষা সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানচিত্তা 
প্রকাশের বাহন, সে ভাষার শব্দসংখ্য। ক্রমবর্ধিত হতে থাকে । এই ধরণের 
জীবন্ত এসং গতিশীল ভাষাই শিষ্ট ভাষা! বা কাঁলচার্ড ল্যাংগুয়েজ রূপে গ্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। এই ভাষাই হয় শিষ্টজন বা শিক্ষিত জনের কথ্য ভাষা । 


সম।জে যেমন সাংস্কতিক স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষার মধ্যেও 
সাধারণ ভাবে কয়েকটি স্তরভেদ বর্তমান । প্রশস্তরূপে স্তরবিভাজনে ভাষার 
তিনটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এক_-সাহিত্যিক ভাষা; ছুই__ 
শিষ্টজনের কথ্য ভাষ। ; তিন-_ গ্রামীন কৃষক শ্রমিক এবং অর্থ নৈতিক অসাম্োর 
ফলে অশিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা ।৭ 


সাহিত্যিক ভাষা মূলত: লেখ্য ভাষ।, তাই তার ০হোরাতে অলংকরণের 
প্রাচুর্য থাকে এবং নানাকারণে এ ভাষা কথ্যরূপে গৃহীত হয় না। তাই শেষ 
পর্যন্ত কথ্য ভাষার ছুটি রূপই ভাঁষাতত্বের আলোচনায় প্রধাঁন স্থানের অধিকারী 
হয়। শিষ্টজনের কথ্য ভাষায় আঞ্চলিকতার বিলুপ্চি ঘটতে থাকে এবং সে ভাষা 
বিভিন্ন উপভাষী অঞ্চলেও সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষার পর্যায়তুক্ত হ'তে থাকে 
শিষ্ট কথ্য ভাষা যে উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে উপভাষার মধ্যে ও 
ছুটি অনিবার্য স্তরের সন্ধান পাঁওয়া যার, যাঁর প্রথমটি হচ্ছে শিষ্টভাষার পর্যায়ভূক্ত 
এবং দ্বিতীয়টি গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষা । এর সঙ্গে জ্ঞাতিন্ঙ্জে শিষ্ট- 
ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হলেও তার নিজের চেহারাতে গ্রাম্যতার ছাপ বেশ 
স্পষ্ট । মানসচর্চার প্রয়োজনে এই গ্রামীন ভাষা গৃহীত হয় না বলে সাংস্কতিক 
শিষ্টভাষার সঙ্গে তাক পার্থক্য ঘটে যাঁয়। উচ্চারণ রীতি এবং শব্ধ প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে এই ব্যবধান বেশী ক'রে ্ষট হয় ।৮) বস্বত:, গ্রামীন সমাজের সঙ্গে 


পাশ শিপ সপোপপপাশশীশিত শপ | স্পিিশিজপীলিত শী 


৯৭ ইংরাজী ভাষায় এদের বলা হয়__18051817 18760586, 96570810 
০০011900181 1908098 এবং 00110010181 90০916]0, 

*৮ বাটী উপভাষায় ( শিষ্ট ) বলা হয় 'কোথায় যাবে ? “আমি বোললাম”। 
“পে যবে না ঝাটী উপভাধার গ্রামাঞ্চলিক রূপ--কোজ্জাবে? আমি 
বোন্ন' সে যাবে নে ইতাদি: 


8৪ 


নাগরিক বা নগরপৃষ্ট শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বাক বীতির তারতম্য দেখে ভাষার 
এই বিভাজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া ষায়। ধারা কথ্য ভাষায় শিষ্টরীতির 


ব্যবহার করেন তাদের উচ্চারণ শুনে সহজে বোঝ) যাঁয় না, তার! কোন্‌ 
অঞ্চলের অধিবাসী; কেনন।, বিভিন্ন অঞ্চলের শিষ্ট-শিক্ষিত জনকে এই ভাষায় 


কথা বলতে হয় বলে তাদের প্রত্যেককেই শিষ্টবাক রীতি অধিগত করতে হয়। 
এই সাধারণ চলিত কথ্যভাষাকে যদি সাহিত্যরচনার মাধাম হিসাবে গ্রহণ করা 
হয়, তা; হলে সাহিত্যের ভ।ষাতেও এই শিষ্টবথ্যবীতির প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে। 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পাবে ফে, ভাষার স্তরবিভাজন পৃথিবীর 
সমস্ত ভাষায় একই নিয়মে আবদ্ধ, তা নয়। বাংলার এবং উত্তর ভারতীয় 
আর্যভাষার মধ্যে যে স্তরগুলি লক্ষ্য কর] যায়, তা' হয়তে৷ ইংরাজী বা অন্য ভাষায় 
ঠিক সেইবূপে সুলভ নাও হতে পারে। ইংরাজী ভাষায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ- 
ভাষা থাকলেও মুলত: ইংরাজীর শিষ্ট ভাষা হচ্ছে কিংস ইংলিশ $ বাকী সব-ই 
পিপ লস্‌ ল্যাংগুয়েজ । 


বাংলার রাট্টী উপভাষায় (শিক্ট ) যে ধরণের স্তর বিশ্যাস, সেই ধরণের 
স্তর বিন্যাস অন্যান্য বাংল! উপভাঁষায় নেই। তার কারণ রাটী ছাড় বাকী 
সব উপভাষাই নিছক লোকভাষা । তার কোন শিষ্ট চেহ1!র। নেই । কেবলমাত্র 
সামাজিক স্তরভেদের জন্য কিছু বিছু রীতি পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র । 


'বাংলাভাষার* স্যরবিন্তাসের স্ত্র ধরে বাংল। উপভাম্বার বিচার বিশ্লেষণ 
কর! সম্ভব নয়। সাধারণ চলিত বাণ্লাকে মৌলিক ভাস! হিসাবে গ্রহণ করে 
অন্ত উপভাধাগুলিকে তার সাঙ্সীকরণের ক্ষেত্রে নিয়ে আসা অনাস্তর । এইসৰ 
উপভাষাকে নিছক “লোকভাষা' বল1ও কষ্টকর হয়ে ওঠে, বারণ-_ 

অনেক উপভাষাই শিষ্ট-অশিষ্ট সকলেরই আঞ্চলিক কথ্য 'ভাঁষা। নগর 
জীবনে শুধু তার ব্যত্যয় ঘটে যায় । 


এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে উপভাষাই লোকভাধা | কিন্তু সব 
উপভাষার ক্ষেত্রে এ কথা প্রধোজ নয়। উপভাষার ও স্তরতের্দ আছে। 
রাটী উপভাষাঁর সাধারণ চলতি রূপ আর আঞ্চলিক গ্রামীন কূপ ঠিক এক নয়। 
অস্তান্ত উপভাষিক অঞ্চলেও উপরতলার সঙ্গে নীচের তলার প্রাত্যহিক 
ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ইংরাঁজীতে ঘকে বল! হয় ০0119019] 


৫ 


5011) তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি। 
গ্রামীণ, অশিক্ষিত জন সমাজের মধ্যেই তায় অবস্থিতি। সামাজিক স্তর 
বিদ্যাসের প্রাথমিক পর্যায়তুক্ত কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক ভাবপ্রকাশের 
বাহন এই লোকভাযাই ভাষার মুল বনিয়াদ। শিল্প চর্চার বাহন রূপে এর 
ব্যবহার নেই । কেবলমাত্র আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের এবং প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে 
স্বাভাবিক স্থান। এ ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই। প্রকৃতির মতই এ ভাষা 
নিরাবরণ নিবলংকুত এবং ম্বচ্ছ । এ ভাষা কোন নিদিষ্ট ব্যাকরণের গণ্ভী মানে 
নাও প্রবাহমান লোকশ্রুতির উপরই তান নির্ভরতা অধিক। লোকভাধার 
বাচক সচেতনভাবে কোন শব্ধ ব্যবহার করে না) তাই অঞ্চলভেদে শব্ের 
তারতম্য ঘটতেই থাকে | লোকসমাজের মৃথে মুখে শব্দের প্রসার ঘটতে 
থাকে? ধ্যাকরণসম্মত রীতি-নীতি মেনে চলার জন্য এ ভাষা প্রস্তত থাকে ন1। 
ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ ক'রে লোকভাষা আয়ত্ত করা যায় না) একমাত্র লোক- 
সমাজের মানুষই স্বাভাবিকস্থত্রে এই ভাষার অধিকার অর্জন করে। এ কথ। 
আমাদের মনে ব্াখা দরকার যে, কোন কোন লোবভাধার সাধারণ ক্রিয়ারূপ 
শব্ধরূপ প্রভৃতি সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই লোকভাঁষা আয়ত্ত করা যায় না। কারণ 
লোকভাগায় বাকবীতি, শব্ধ প্রয়োগ কিছুটা বাটকের নিজস্ব খেয়াল-খুশীর 
সঙ্গে জড়িত ।৯ 


এই ধরণের বাকরীত্ি, পৃথিবীর কোন কোন অঙ্কলে পিজ ন্‌ (20817) 
ইংরাজীর উত্তর ঘটিয়েছে। 


|| & |. 


লক্ষ্য করা যাঁচ্ছে শিষ্ট উপভাপ। নগবকেন্দিক এবং লোৌকভা ধ। গ্রীঙ্»- 
কেন্দ্িক। এক্ষেত্রে নাকরীতির পার্থক্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। নগরপুষ্ট 
মাজিত, শিক্ষা্দীক্ষাপ্রান্ত মানুষের দৈনন্দিন কথ্য ভাষা সামাজিক ও সাংস্কতিক 
"৯ ইংরাজী লোকভাষায় শোন।॥যায় _ 
20100751210 1100 
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বিবরনের ফল। সামাজিক এনং সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার 
বিবর্তন ও ঘটতে থাকে। লোকভাষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে? 
তবে তার গতি মন্থর! তার মৌলিকতা সহসা বিনষ্ট হয় না! ১০ প্রসঙ্গত; 
উল্লেখ করা যেতে পাবে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে উইলিয়ম 
কেরী তার কথোপকথন নামক গ্রন্থে লোকভাষার বেশ কিছু নিদর্শন লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে শিষ্টভ'ষাঁর নিদর্শন ও রক্ষিত আছে। শুধু তাই 
নয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকে কি ধরণের শব এবং 
ইভিয়াম বা বাকধারার প্রয়োগ ক'রে সে বিষয়েও তিনি বিশেষভাবে অবহিত 
ছিলেন। গ্রামের নীচুতলার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বাকরীতির নিদর্শন থের্কে 
যথার্থ লোকভাষার চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণ! করা যায় ।১১ কেরী 
এ কথা ও জানতেন ষে গ্রামের মেয়েদের ভাঁষ। পুরুষদের ভাষার সঙ্গে ঠিক 
এক নয় _- “৬/ 01091) রর ৪ 101160086 00119106191 01101110 


২৩০ পাপ পপি ১৯৯ সপ্ন ০ ৯ এসপীিপল্পাা শা পািস্পাগকাশী আজ সী শি শীল সপ পতি পি পপ পাটি পিপিপি জা পোপ পাশিগ শাক শা পপ আতা | পি সপ | শিক পপি পপি পাাপাপদিদিপিআর তাত শা পাটি পপি পপ শা পবা পন সপ শা লক 


*১০ সাধারণ চলিত কথ্য ভাষার নিদর্শন :_- 
দোকানে তেল কিনতে গেলুম। দোকানের মধ্যে ঢোকে, কার সাধ্যি। 

লোকে লোকারণ্য। ভীড ঠেলে ঢুকতে হলো । ঢুকে দেখি দীকণ 
ঝগড়1। এমনি অকারণ ঝগড়া । তার না আছে মাথ।, না আছে 
মুড । 

বীরভূমের আঞ্চলিক লোকভাষায় এর চেহারা দাড1বে £ 
ঘ্ুকানে তাল কিনতে গেইছিলম। যেয়ে দেখি, লুকে একেবারে 
গাদালপিটে আমায়। হাচুডে পাঁঢুড়ে কষ্টম্্র কর্যে কুন রকমে ত 
ঢুকলম, যেয়ে দেখি ল্যায় লেগেছে । ওইল ল্যায় মাশয়। তাঁর 
মাথামুড় কিছু নাই৷ 

«১১ তিয়রিয়া কথ। 2 
হাড়ে ভেগো। মাচকে যাবি কি না আতিতো। কোয়া কোয়া করছে। 
মুই ফুকারছি তুই ঘৃমাইছিস। 
ব।। এক কাপকডে অইয়াছে। হ্যা ম্যাগ পড়িছে এখন কি জালে 
যাবাড় সময় । য1টেঁদে তুই মুইতো। এখন মান নাঁ। কালি ঢেড় আতি 
থাকিতে গিয়াছিহ্ । যাঁড় বলে খাবার মাছ পেলু না, তাতে! আঙ্গি 
ম্যাগ পডিছে। 


৪৭ 
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এর নিদর্শন আছে “কন্দলের” ভাষায় !১৩ 

বাঙলাভাষী অঙ্কুর বিভিন্ন উপভাষা থেকে আহরণ ক'রে আরো 
কিছু কিছু লোক-ভাষার নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পাবে 1১৪ 


*১২ উইলিয়ম কেরী রচিত 10191095599 গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ৮৩0০০ 


*১৩ «ওলো। তোর শাপে আমার বা পার ধুলা মাড়া যাবে । তোব ঝি 
পুত কেটে দি আমার ঝি পৃতের পায়। থালো যা বারোছুয়াৰি 
ভাড়ানি হাটবাজার কুড়ানি খানকি যা। তোঁর গালাগালিতে আমার 
কি হবে লো কুন্দলী। 


*১৪ (ক) উত্তরবঙ্গের একটি চট ক গানের ভাষ। £ 
মোর সাধু আসিছে 
তোক ছাড়া আর কাক, কও মৃগ্ি 
মোর সাধু আসিছে। 
ও তুই খ্যাস্রে দিলু দাত 
আঃ তুই না ট্যালাইস্‌ গাত, 
আর ফাঁসার ফুহ্ুর ন। করিস্‌ তুই 
ও মোর সরম লাগিছে। 
(খ) উত্তরবঙ্গের লোকভাষার আর একটি নিদর্শন : 
এক প। নড়বু না হারামজাদা । অনেক চুনকালি মুখোত মাখাইছু। 
আব বেশী তেড়িবেড়ি করিস না। পান্ঠি দিয় সাট করে কেলামু। 
(গ) পৃরুলিয়। অঞ্চলের টুস্থ গান ঃ 
হামার টুঙ্থ সিনাই আল্য 
পইরতে দিব কি। 
ব।সাকায় আছে ছিড়। কাথা 
লঠ"াই আন্তে দি। 
গুনগুনায়ে' আইসলে ভমর 
নইসলে কন ফুলে । 
লইতন ডালিম ফুল ফুটোছে 


বইসবেক আস্তে ডালে । 
ট 


| ৫ | 
বাঙলা ভাষার সব উপভাষারই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান । সমস্ত 
উপভাষার *লোকভাষা'-র চেহারা ও স্বাভাবিক কারণে এক নয়। তাই 
লোকভাষার বা ফোক্ল্যাংগুয়েজের কোন সাধিক চবিপ্রে আবিষ্কার করা 
সহজ নয়। তবু লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকভাষাবর কতকগুলি 
বিশিষ্টতা আছে। সেই সব বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত কবে আমরা তার 
সাধারণ চরিহ। সম্পর্কে অবহিত হতে পারি 1১৫ 


লোকভাষার বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ £__ 
১। শব উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত নিকারের প্রাধান্া : 
উদাহরণ £ ত্যাল, গ্যাশ, ট্যাকা, টেকা, টাকা, ব্যাক! ইত্যার্দি। 

০ সীমাস্তবাটী উপভাষায় _ লোকস্লক। ছোট-ছট। চোরস্চর, চুর 
জোড়াস্জড়া। ঘোড়া-ঘড়া। গোট!১গট। 
পাখি-পাইখ। রাতিস্রাইত। নীল-লীল 
নদী-স্লদী। অমাবস্যা৯আমাবস্া 
ঠাতী, সাপ, ঘণাস, চশা। 


২।| ক্রিয়া-রূপের আঞ্চলিক বিভিন্নতা । 
৩। বাক্যে বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক হুবের প্রয়োগ | ১৬ 


০০০০ লা সপ্প পদ শপ পালা ০ 


(ঘ) দৃক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলা! (মেদিনীপুর ) 
জানল মালানি। মুগ্রিি কুনো মড়ামড়ীর আশৈ করিনিক। 
লিজের গতরটা স্থখে থাউ কমন? যে হোঁ মা তোর ই মস্তরট। 
ভারি কাফিজালিম বকম। একর মৈধে মোকে উশ্বাস মাড়েঠে। 
ই বিদয়। কাইনু শিখছু গো! 
*১৫ বলাবাহুল্য লৌকভাষার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ ঠিক একইরূপে বাঙলার 


সব উপভাষিক অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়। এ ক্ষেত্রে মূলতঃ পশ্চিম 
সীমাস্ত বাঙলার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। 


«১৬ আঞ্চলিক লোৌকভাষায় সর্বত্র সমানভাবে এর প্রভাব নেই। তবু 
একথা অস্বীকার কর যায় ন| যে সর্বত্রই কোন না কোনরূপ 
[01০08000 বা স্বরের প্রয়োগ আছে) মুশিদাবাদ, মালদহ পভ়তি 


৪9৪ 


নাগরিক বা শিষ্ট সমাজে অব্যবহৃত এমন সংখাহীন গ্রামীণ শবের 

প্রয়োগ |. কৃষিসংক্রান্ত এবং শ্রমসংক্রাস্ত শবের আধিক্য। 

উদাহরণ £ (কৃষিসংক্রাত্ত ) মুঠ, কেতে, হালা, আলুই, দবাওন, 
হালপোনানে, কিসেন, মাইনদার, গোলা (গৃহস্থ ), মুনিশ, 
কামিন, বাগাল বাইদ, বহাল, কানালী, টশাইড, কাঁদানো ) 
চুয়া, (অন্যান্য) কেতের (জলের অভাব ), পারবা ( তত্ব) 
চূল্হা, চুলহি, ইত্যাদি। 

ভাবগত শবের অপ্রাচূর্য, ক্ষমা, প্রেম, প্রীতি, সিগ্ধতা, ভব্যতা 

প্রভৃতি শবের অর্থপ্রকাশক গ্রামীণ শব্দের অল্পতা । 

৬। দেশী শবের প্রাচুর্য । 

৭। তৎসম শব্দের অতি অল্প ব্যবহার। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী । 

উদাহরণ £ জ্যোতম্গাসজ্যোছনা, জুন, জোন্হা, জোন, জন ইত্যাদি। 
৮। বাক্রীতিতে গ্রামীন প্রবাদ-প্রবচন এবং “ইভিয়ামের বহুল প্রয়োগ, 
য] শিষ্টভাষায় প্রায় অজ্ঞাত কিংবা অপ্রযোজ্য 1১৭ 


জেলায় এই রীতি সহজশ্রাব্য । পশ্চিমপীমাস্ত বাঙলার বাকৃরীতিতেও 
এর প্রভাব আছে। তাছাডা গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তরে, উচ্চগ্রামে 
আহ্বান করার সময়ও স্বরের ব্যবহার লক্ষণীয় । 
৯১৭ কিছু উদাহরণ £ 
(১) কায়েত মরে জলে ভাসে (২) চাষার আক্যুৎ কান্তের খুবা। 
কইও বলে কুন ছলে আছে। 
(৩) আপনার ঘর ছেগেমৃতে ভর, (9) ভাড়কে মাছের টিরিকৃবিরিক ক'দিন | 
পরের ঘর থুথু ফেলতে ডর। 
(৫) কুকুর কাহার ভেরে তিন না (৬) জ্যান্তে দিলেক ন৷ টুণ্ড়ে 
যায় ধীবে। মরলে পরে দিয়ে আসবে কেন! 
গাছের মুড়ে। 
(*) কানা পুতে চুষে । রানী পিএ চুষে (৮) ধানের মত ধুন যদি না লাগে বেস্তে, 
ভেয়ের মতন বন্ধু নাই 
যদি না করে হি'সে। 
(৯) ভাত দেয় কি ভাতারে (১০) ছু নায়ে দিয়ে পা। 
ভাত দেয় আমার গতরে। পৌদ ফাট্যে মরে যা। 


৫ 


৯। শিঞ্টভাষায় অবাবহ্থত সংখ্যাহীন আঞ্চলিক শব্দের গাতাহিক ব্যবহার __ 
উদাহরণ ; ছেলে-ছা, ছেলিয়, ছেলে, ছেনা, ছানা, হন, পো, 
বেটা, বিটা। 
মেয়েগিত মাইয়া, মেয়্যা, হুনী বেটা, বিটি ইত্যাদি। 
১০। কুসংস্কাপজাত এবং লোকবিশ্বাস জনিত শবের ব্যবহার _ 
সাপস্পলত। 
বাঘস্বড় শিয়াল 


১১। গুরুজনের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে, বিকৃত শব্দের বান্ছার __ 


রাম-ফাম 
হরি-ফরি ইত্যাদি। 


১২। বাক, অন্গকারক শবের প্রয়োগের আধিকা £-_ 


(বিভিন্ন পশ্ডপাখির ডাক ইত্যাদি) ম্যাম্যা, ভ্যা, ড্য॥ ভুক্তুক্‌, 
গো গে উর্ব্‌ ইত্যাদি। 


রা শান ০ শা ৯ ৯ ০২০ পপ 8 সা পর ১৫৮৯৯ ৮০ 


(১১) পথে পেলম কামার। (১২) ত্যালে জলে রূপ। 
ফাল পাজাই দে আমার। ডেলে ভাতে বৃক। 


(১৩) আগুন নাই মানে অদ। (₹ভিজে) (১৪) আঘন মাসে চুটিয়ার সাত বছ। 
রাজ। নাই মানে দাদ! । 


(১৫) বৌ ও না হারে ( -রোগ। হয় ) (১৬) একডুম বিনভিরিজ হওয়ার উপায় 
বাখার ও না কমে। নাই] 


(১৭) বে বি'ধতে সনার কাড়। €১৮) গুড়ি লিয়ে চাষ, বুড়ছি লিয়ে বাপ। 


(১৯) প্যাটের বাছা বাড়ীর গাছা1। (২০) কাড়া শষ যোগে বাকধাঁধা -_ 
রা কাড়া, সান কাড়া 
লতা কাড়া, ছাই কাড়া 
হাঁড়ি কাড়া, ফেনা কাড়। 
বাটা কাড়া, গোহাল কাড়া 
ইত্যাদি। 


৯ 


১৩ 


১৪ । 


5৫ 


€* 


বিদেশী শব ও বাঙল। শিষ্টশঝের লোকায়তিক রূপের প্রয়োগ 25 
(হাসপাতাল ) হাইসপাঁতাল, আইসপাতাল, টিকিস্‌, বৃলূ, ফুলোট, 
ডাইমন্‌, ডাক্তর, লক্ষ, খয়ের বাঁসকা, এযাল গাড়ী, গড়র, পিচাশ ইত্যাদি । 


অঞ্চলভেদে শিষ্টশন্বের অপপ্রয়োগ £_ 

ক্রোধ অর্থে “রাগ*স্অন্ুরাগ (বাপরে কি অনুরাগ !) 
কুমারীস্অকুমারী ( অকুমারী মেয়ের অনেক জ্বাল। ) 
চঞ্চল-অচঞ্চল। (এখন আচঞ্চলা হোস না) 
প্রচুরস্বিপরীত (আমি আজ বিপরীত খায়েছি ) 


অঞ্চলভেদে (বিশেষ করে পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায়) নাম ধাতুর 
প্রচুর প্রয়োগ £ 


উদাহরণ: তেল-(তেলানো ) কাদা-(কাদানো) 
মাথা (মাথানো ) অন্বল-( আমলানে। ) 
সান-(সিনানে। ) রোগ রোগানে। ) 
টিল-(ঢেলানো ) কিল-(কিলানে।) 
ফাবড়া-( ফাঁবড়ানে ) হাত ( হাতানো ) 


অথবা! - মাথা ব্যথাছে (ব্যথা ) 

লোকটা সিনাছে (আমান) 

গরুটা কাহরাই দে (বাহির) 

গরুটা ভিতরাই দে (ভিতর) 

জলটা গধাছে (গন্ধ) 

জলট। বাসাছে (বাস) 

গরুট] দেঁতেছে (দাত) 

জিনিষটা! টকেছে (টক) 

ধানগাছ পাতাছে (পাতা বড় হযেছে) ইত্যাদি 
প্রাত্যহিক বাক্যে প্রচুর গ্রাম্যতাদোবদুষ্ঠ ঝ। জ্যাং শবের ব্যবহার ১-- 
মাগী, গতরখাকী, পেটফেল।শী, বারোভা ভাবী, বাপভাতাবী, খালভরা, 
পইীন্তয়া, মাল, ছুকবী, চুতিধা, ছুঁজি, ছড়ি, ছড়া, ছোড়া, পাদাকাঠি 
(সিগারেট ), খালী (বিড়ি), ঢেমনা, রাখলী ইত্যাদি! 


১৭। বিরুত ভাবে নামের উচ্চারণ £ 
হরে, যদ, যছুয়া, মাধা, যপৃয়া, কেউ], কিউ, হু ( হৃধিঠির ), 
রতনা, অজ্জুনা, ভীমে, ভীমা, সইদেব্যা, ধুসা (ঃইশাসন ) ইতআদি 1১৮ 


১৮) একই নামের আদিতে পার্থক্যবোধক বিশেষণর লোকাম্মতিক প্রয়োগ £ 
নাম-_অভ্ভ্ন-্দরপড়া অঙ্জুনা ( আধপোডা অজ্ঞান) 


আশখতলিয়া অঙ্জুনা, 
নশিমতলিয়া অন্জুনা 

নেটরী অঞ্জনা ইত্যাদি! 
চক্লা মধু 

বাগাল মধু 

বাঠিয়৷ মধু 

সাতভায়৷ মধ্‌'"" 

তেঁতুলে জগন্নাথ ইত্যাদি। 


মোটামুটিভাবে এই ধরণের লক্ষণ দেখে লোকভাষ।র চৰিক্র বিচার 
কর! যেতে পারে । বলাবাহুল্য, উপভাষার চরিত্রের সঙ্গে এর আকাশপাতাল 
ব্যবধান নেই। তবৃও একথা নিঃসংকোচে বলা খায় যে, উপভাষার মধ্যেও 
যে স্তরভেদ লক্ষ্য করা থায়, তারই প্রাথমিক স্তরের বনিয়াদ রচনা করেছে 
এই লোকভাষ। | 


সপ সপ শী 7 পাপ | পপি পা০০০০০ কপির ০৯ 


*১৮ গ্রামীন অশিক্ষিত, নীচুতলার মেয়েদের ব্যবহাত গ্রাম্যতা দোযছুষ্ 
শবের ব্যবহার অনেক। 


লন্যাং-এর বাঙ্লা প্রতিশব্ধ হিসাবে অনেকে 'গ্রাম্য' শব্ষটি ব্যবহার 
করেন কিংবা ল্গ্যাং মানে অঙ্সীল (৬৪18) মনে করেন। অঙ্গীল 
শবের প্রয়োগ ও পোকভাষায় যথেষ্ঠ । স্যাং কি গ্রাম্য নয়, 
গ্রাম্যতাদোষছুষ্থ। মুপতঃ ব্যক্তি থেকেই উদ্ুত এবং পরিশেষে 
লোকপমাজে প্রচপিত! সহরেও প্রচ্র জ্যাং এর উদ্ভব ঘটে। 
তা" সব সময় অঙ্লীল ও নয় গ্রাম্য ও নয় 


€৩ 


ণাওপাভাষী প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গে বাইারও __ বিশেষ ক'রে বিহারের 
বাওপাচাধী এঞ্চলে এবং বাঙ্লাদেশে ) বাঙালী জনগোগীর মধো জাত, 
এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্তাসের যে স্তর আছে সেই সব স্তবেও বাক্রীতির 
এবং শব্দব্যবহারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম-সমাজের লীচুতলাব 
জাতই লে!ক৬ষ।র প্রধান ধারক । অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চেহারার 
পৰিবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে লে।কভাষাঁর চেহারাও বদলাতে থাকে। 


॥ ৬ | 


এই প্রসঙ্গে, লোকস।হিত্যে লোকভাষার প্রয়োগ সম্পর্কেও কিছু কিছু 
আলে।৮না করা যেতে পারে। সাহিত্য যে হেতু শিষ্ট মানসের রচনা, 
তাই ভাষ। প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শিষ্টভাষার প্রয়োগের দিকে লেখকের 
স্বাভাবিক প্রবণতা | 


লোকভাষা.ক অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করা হয় না। এভাষায় 
অঞ্চলগতভাবে লোকপাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। লক্ষ্য করা গেছে যে সমস্ত 
ওউপন্তাসিক, উপন্তাসের সংলাপে লোকভাষার প্রয়োগ করেন, তারাও 
যথাঁসভ্ভব তার উপভাষিক চেহারাটিকে কিছু পরিমাণে পরিমীজিত করে 
ব্যবহার করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুস্থদন এনং দীনবন্ধুমিজ্র, 
তাদের নাটকে উপভাষার প্রয়োগ করেছেন । 


লোকভাঁষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু কৃতিত্ব অপাধারণ। লোক 
চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে উপন্যাসে বা নাটকে লৌকভাঁষার গুরুত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু এর কিছু অন্থবিধাও আছে! বাঙ্লাভাষার এক 
অঞ্চলের উপভাষা আরেক অঞ্চলের লোকের পক্ষে ছবোধ্য হয়ে যায় বলে 
লেখককে খুব সতর্কতার সঙ্গে কলম ধরতে হয়। মূলতঃ লোকভাষাকে 
অবলম্বন করেই হাশস্তরস প্রকাশ করার রীতি ও ছিল। 


লোক ভাষা সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাধোগ বর্তমান! বারা 
লোকসংস্কৃতির চচ। করেন এনং যাবা ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের কাছে লোকভাঘারু 
গুরুত্ব অপরিসীয়। লোকভাধার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ন! থাকলে, লোকসংস্কতির 
ভিতরে প্রবেশ করা যায় না: দরজার বাইরে দাড়িয়ে, লোকসংস্কৃতির় 


৫৪ 


বিচিত্র সম্পর্দ সম্পর্কে ভাসা-ভাস! ধারণার শীফার হন অনেকেই । ধাবা 
সম্বাজবিজ্ঞানী-সংস্কৃতিবিজ্ঞানী এবং ভাঁষাবিজ্ঞানী তাদের প্রাথমিক কর্তব্য 
হচ্ছে লোকভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হওয়1 


ধারা আঞ্চলিক লোকসাহিত্যের গবেধক তাদের পক্ষে লোকভাষা 
জান! একাস্তভাবেই প্রয়োজনীয় । যথার্থ লোৌকভাষায় এখনও সংখ্যাহীন 
লে!কসংগীতের উদ্ভব ঘটে পশ্চিমসীমাস্ত বাঙলায় এবং উত্তরবঙ্গে । লোকসংগীত 
নামে কথিত পল্লীগীতির সংগে এর পার্থক্য আছে। 


উত্তরবঙ্গের গভীরাগানে লোকভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করা যায়। পশ্চিমবাউলার আঞ্চলিক লেটো এবং আলকাপে ও লোকনভাষার 
প্রয়োগ কর। হয়ে থাকে । এসব প্রয়োগ-ই শিল্প স্হির অপেক্ষা করে ন|। 
অধিকাংশ ক্ষেত্পেই লেটে। আলকাঁপের অভিনেতারাই স্বভাবনস্তা । 


অন্যভাবে বিচার করলে, লোকভাষার অবশ্যই কোঁন ভবিষ্তাৎ নেই। 
লোকসমাজের সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকভাষার ও পরিবর্তন 
অবশ্বভাবী। মে তখন, মার্জিত উপভাষার দিকে পদক্ষেপ করে। কিস্তৃ 
লোকভাষার প্রাণশক্তি সহসা দুর্বল হয়ে পড়ে না! ভষাতান্বিকদের 
এবং লোকপংস্কৃতিবিদদের কাছে লোকভাষার গুরুত্ব সীমাহীন হলেও লোকভাষা 
কোন্‌ উচ্চধারণাকে প্রকাশ করার বাহন হতে পারে না। একথা অস্বীকার 
করা যায় না। শিষ্ট মাচ্চষের কাছে এর কোন গুরুত্বই নেই | 


18110 761 লোকভাষাঁকে কেবলমাত্র বৈচিত্র্যের জন্বই স্বীকৃতি 
দিতে বাজী হয়েছেন । তার বক্তব্য [109 06917 10091 01791617965 
91 00০9৫ 01655 274 9056017)5, 01815065 215 006০1] ৪1171138110, 
৪ (1)6% 1680. 10100010005000 91169 10 19700260210 ৬2112 
5 2৩ 50০৩ ০01 116. 


৫৫ 


মেবিও পেই-র এই উক্তি যদি ও পুরোপুরি অস্বীকার কর! অসম্ভব, 
তনু এ বথা ঠিক যে, লোকজীবনে মর্মমূলে প্রবেশ করার চাবিকাঠি হচ্ছে 


লোকভাযা । 


দেবভাষা | 


একেই নূলা গার _-৬০%'00911 ৬০৮ 1061, লোকভাষাই 
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কথোপকথন -- উইলিয়াম কেরী 

অন্তান্ পত্র-পত্রিক। ॥ 


উট বিভাসাগর কলেজ, 
সিউডি 


বাংলার ত্রোকধর্ম 
ও নৌকিক দেবতা 


গোপেন্দ্র কষ বন্থু 


বাংলার শহর বা উন্নত জনপদ হতে দ্বরে, নাগরিক সংস্কৃতি_ 
উচ্চআদর্শ বা শাস্ত্রীয় দেবতার পৃজাচার, ব। প্রভাব বিস্তার করেনি, এরূপ 
পল্লী অঞ্চলে, ধোপ-গাঁড়, বন-জঙ্গলের মাঞ দিয়ে শক পায়ে মাড়ানো 
মেটে পথের ধারে বা জলাশয়ের তীরে, কোন কোন প্রাচীন গাছের 
তলায় বা পর্ণ কুটিরে (খানে) মাটির তৈরী বহু দেবতার মুত্তি, ঘট, 
গাছের শাখা, কিংবা পোড়া মাটির ক্ষুদ্রাকৃতি বাঘ, হাতী, ঘোড়া পড়তির 
মুক্তি ব! দেবতার প্রতীক পুজিত হতে দেখা যায়। 


এসকল দেঁবতাঃ পলী সম'জে প্রায় সর্বজনীন ও বহজনপুজ্য হলেও 
এদের উল্লেখ কোন শাস্রগ্রস্থে নেই। শান্্ীয় বিধানেও পুজিত হল্সন] । 
পৃজায় পৌরোহিত্য করেন ব্রাঙ্মণেতর বর্ণের ব্াক্তি, এমন কি নিম্বতম নর্ণের 
হাড়ি ডোম । এসকল দেবতার পূজা পার্বন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণ লোকায়ত 
বিধানে গ্রাম-প্রধান বা মোড়লের নাক়কত্বে। পুজায় বর্ণ ভেদাভেদ? এমনকি 
সাম্প্রদায়িকত। বা কুসংস্কার দেখ| ঘায় ন|। 

এঁ সকল পল্লীদবেবতার পু্জায় আড়ম্বর না শৈবেদ্যে পহুলতা নেই, 
দেবতার কাছে পূজকর্দের কামনা প্রার্থনা ও পামান্ক' স্ব্মোক্ষ-যশ-সম্পদ 
নয়, তারা চায় স্থফসল এবং হিংম্র জন্ত, ভূতপ্রেত, সপেব দংশন, বোগ- 
ব্যাধিতে, ও প্রাকৃতিক বিপধয়ে মৃত্যুর কবল হতে ব্রাণ। 

জনপদ সমাজে এই সকল দেবতার প্রাভাব-প্রতিপত্তি-ভক্কি শ্রদ্ধ। 
শানীয় দেবতা অপেক্ষা আজও অধিক। 


রণ 


এ সকল দেধতার পৃজাপার্ধন লক্ষ্য করলে শন্গমান হয় পল্লীপ্রধান 
এদেশে, শাস্ত্রীয় দেবতার প্জক সংখ্যার তুলনায় পল্লীর অশাস্ত্রীয় দেবতার 
উপাসকদের সণখ্যা কম হবে না। 


তবে এই সকল দেবতাদের অধিক সংখ্যক আঞ্চলিক অর্থাৎ ইহাদের 
পূজাচার একটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যত্র প্রায় অজ্ঞাত, তাহলেও 
এদেশের সনল পল্লীতে এই জাতীয় দেবতাদের পুজাপার্বন শতাব্দীর পর 
শতাবী ও লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে, শান্সীয় দেবতাদের 
পুজাচার আদর্শ বা! প্রভাবে এপকন পলীদেবতার গ্রুতিপত্তি একেবারে 
কমে যায় নি। 

এসকল অশান্ধীয়-অব্রঙ্গনী-অপৌরাণিক দেবতাদের স্বরূপ কি! এব। 
কোন যুগে ও সমাজে পরিকল্পিত বা উদ্ভুত? মনে প্রশ্ন জাগে। 


সে বিষয়ে বলা যায়, এ দেবতাদের পুজাচারে লোনায়ত বিধান, 
্রাহ্মণেতর জাতির পৌরোহিত্য, গ্রাম-গধ!ন না মোছলের নায়কত্বে গ্রাম 
বা! সমাজগত পৃজ।-পার্বন অঙ্্ান, দেপতা'দের মু্িতে উগ্রভাব, দেবতার 
প্রতি ভয়-মিশ্রিত ভক্তি, পূজা অত্যধিক পশুপক্ষী বলি, নৈবোদ্যে বলি করা 
পঞ্জপক্মীর মস্তক বা রক্তদান, পুজায় মদ্য বা গঞ্জিকার বিশেষ ব্যবহার ও 


ি 


রুচি পিরুদ্ধ আচার দেবতার কাছে ভক্তদের পাগিন স্বার্থপূর্ণ কামন। প্রার্থনা । 


এগুলি লক্ষ করে অনুমান পর যেত পারে এসকল দেবতা ও 
পুজাচীর আদিমযুগে পরিকল্পিত । 


আদিময়্গে মানব ধারণা বরাতা-তাঁদের জীননহাত্রা ষ। কিছু 
বিপর্যয় যুতা, প্রারুতিক দুর্যোগ, বোগব্যাপি, গঙ্ত লা সর্গ দ্বারা জীবন হানি, 
প্রভৃতি সন নিপদই এক অদৃশ্য মহাতিংস্্র শক্তি ঘনিয়ে থাত়ে|। কিছু যুগ পরে, 
আদিম মানব একটু উন্নত হলে, তাদের ণ ধবণার অনেক পরিবর্তন হয়, 
ধারণ। করে, 'ই অদৃশ্য শক্তি ভীতিজনক হ'লেও, বশ্ীকরণ নধবলি ও পা 
গার্থনা ছারা খদি তুষ্ট কর| যায়, তাহলে জীবন দাত্রায় বিপদ ঘটবে না! 
কালক্রুম এ ধারণাও আদিম সমাজে হল গে, ৯ বিপদ নিয়ন্ত্রক *ক্তি একটি নয় 
বন ; হিংস্রপশ্ুর, বিষাক্তপর্পের, রোগ-বাধির, প্রীকুষ্চিক দুর্দটন।র জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তি আছে! 


। 


নব আদিমযুগে মানবদের কোন কৌন কৌম বা শাখা আকম্মিক ভাবে 
চাষ করতে বা বশ্থপস্ত বশ কখুতে অক্ষম হলে চাষের ও পশ্ুরক্ষার দেবতা 
তাদের মধ্যে কমিঙ হল এপ্পরে সেই অধ্শ্কশক্তির প্রতি ভয় কিছু পরিমাণে 
হাশপায়। তখন তাস। ধারণ। করতে আরও করল, এ সকপ শক্তি কোপন 
স্বভাবের হলেও তাদের €পা প্রার্থনা ও তুষ্টি বিধান ছারা মঙ্গল হতে পাবে, 
তারা .& নিষয়-উদ্যোগী হল, আদিম সমাজে ভিন্ন উপাস্তের পরিকল্পনা ও 
তাদের কৃপা খানা দেখা গেল। এসময় তারা মুত পূর্বপুকষষ, জড়পদার্থ, 
প্তশক্ষী, বুক্ষাদি পুজা আরম করলে । তাদের মধ্যে কোন কোন নিজেদের 
বিশেষ বিশেম পশ্ড পক্ষী বা বৃক্ষে বংশধর বলে এ সকলের প্রতি অন্ধাশীল ও 
হয়েছিল। কিন্তু পুজা বলতে ঠিক যা ধোগায় তার প্রবর্তন আদিম সমাজে 
হয়, এ সময় এদেশবাসী অদ্ত্রিক, মোঙ্গলীয় ও দ্রানিড়দের দ্বারা । এরাই বিভিন্ন 
লিষয়ের বিভিন্ন দেবতাদের মুতিও কল্পনা করেছিল, এমনকি (কোন কোন 
মনীষী মস্তব্য ররেছেন) “পৃজ1' শৰটি তাদের ভাষা থেকে এসেছে । 


এখন প্রস্থ হতে পারে, এই সব পলীদেবতার] আদিম বৃগীয় তার নিদর্শন 

লি এবং তাদের পূজা কি করে মুগমগান্তর অতিঞ্ম করে পরবর্তী পরিবর্তন 

বিবর্তন বিভিন্ন উচ্চতর ধমের প্রভাবে ও প্রপারে লুপ ন। হয়ে বর্তমানেও 
আস্তত্ব রক্ষা করে আছে। 


পল্লীর একান্ত দেবতাদের বা তাদের পৃজাচাবেক মধ্যে আদিমসৃগীর 
ধর্মাচারের নিদর্শনগুলির কয়েসটির বিষন্ন উপস্থিত করা যায়। এসকল দেবতার 
উল্লেখ কোন শাস্ুগ্রন্থে শেহ। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এগেবু পূজা করেন না, 
এদের প্রতিপত্তি-পৃর্জা পার্বন, অনুন্নত অরেণীদের মধ্যে কতকটা সীমাবন্ধ 
( অনুন্নতবাই বাঙলা ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী |) এদের পূজা লোকায়ত বিধান 
অনুপ্নিত হয়। পৌরহিত্য করে (পর্তমানে ছ'এক স্থান ব্যতীত ) অত্রাঙ্ধণ, 
এমন কি নিক্মশ্রেণী লোক-হাড়ি ডোম প্রভৃতি । দেবতাঁর কাছে ভক্তের 
কামনা বাক্তিগত্ এবং পাথিব ক্ুুধ-ক্লুবিধা ও বিপদাদি হতে আ্রোণের জন্ট। 
দেবতাদের প্রতি ভক্তদের ভক্তিমিশ্রিত ডয়। পৃজাচারে লীভঙখ্স আচার 
আচরণ, অত্যধিক পশু হত্যা, দেবতার নৈবেছ্যে বলিকরা। পশ্ত মৃণ্ড ও রক্ত এবং 
যয গঞ্জিকা দেদযা। দেবতার উপর রাগ অভিমান করা বা তাবা অনিষ্ঠেয 


৫৯ 


কারণও ভাবা | বুঙ্ধ বা বুক্ষ শাখ। ও ছে'ট ছোট মাটি টিপি এবং ম্বাভাৰিক 
পৃস্তর খণ্ডকে দেনতা বা গ্েবতার প্রতীক বলে ধারণা করা। এ সকল দেঁবতাই 
আঞ্চলিক পুজ্য। পৃজার ব্যাপারে বর্ণ সম্প্রদায় ভেদাভেদ না থাকা ও সাধন! 
প্রার্থনা কম কিন্তু পূজা নাঁচগান আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বেশি থাকা । 
দেবতা দেখতে পারে এই বিশ্বাসে মন্দির টিল ঝুলিয়ে দিয়ে মানত বা তার 
কাছে কামনা বাসনা জ্ঞাপন করা ও “জোড়া পাঠ! খেতে দেব+, এরূপ লোভ 
দেবতাকে দেখানো । এ সক্ল দেবতার পুজা কারুর ব্যক্তিগত ভাবে হয় না, 
সর্বদা গ্রাম-মোডলের নায়কত্ধে গ্রাম বা সযাজগত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং 
পল্লীবাসীদের নিকট মাঙন (ব| পুজার জন্ত ফলমূল শত অর্থাদি সংগ্রহ) 
করে পুজার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কোন কোন লৌকিক দেবতার নাম দুর্বোধ), 
প্রচলিত ভাষায় নয়। দ্াক্ষিণাত্যের কয়েকটি পল্লী দেবতাদের সঙ্গে বাংলার 
নয়েকটি লৌকিকদেবতা বিস্ময়জনক সাদৃশ্য । 


লোবধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ, কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রতগুলি, এ 
সকল আঘপূর্ব মাতৃতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভুত, তা সহজেই বো”1 যেতে পারে | 
এ ব্রতগুলিতে পশ্তপক্ষী, পথিবী, বুক্ষ, নদ, নদী, সুর্য, চন্দ্র, প্রভৃতিকে 
আরাধন।| করা হয়। পারিবারিক ও গ্রামপমাজের মঙ্গল উদ্দোস্টে | 


তবে সকল দেঁবতাই যে আদিমযুগীয় তা নয়, পরবর্তীকালে বিশেষ করে 
বাংলার বৌদ্ধধর্ম অপ্রিয় হপে, তন জরযোগীদের বনু দেবত। ছন্সবেশে বা না 
পরিবর্তন করে লৌবিকদেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। মধ্যযুগে 
মুপলমানদের কয়েকটি বিখ্যাত মৃত পীর-গাঁজি-বিবিও গ্রামবাংলার লৌকিক" 
দেবতাদের দলভুক্ত হয়েছেন এবং জনপদ সমাজের হিন্দু মুদলমান উভয় 
সম্প্রদায়ই তাদের উদ্দেস্টে পূজা দিয়ে থাকে । 


অপর প্রশ্ন-সেই আদিময়ুগে পরিকল্পিত দেবতা ও ভাদের পুজা-পার্বন 
ধারা কিভাবে যুগের পর সবগ অতিষ্রম করে পরবততীক!লের পরিবর্তন বিবর্তন 
বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রচার প্রভাব নব নব ধর্ম ( ধর্মীয়) সংস্কৃতির আদর্শে 
শৃ্ধ না হয়ে বতমান কালেও প্রবাহিত থাকা সম্ভণ হল! তার উত্তরে বলা 
মাষ--উচ্চতর ব' বহরাগুভ ধর্গগ্রলির প্রচার না প্রসাব উন্নতস্বানের উচ্চকোটি 
সমাজে প্রত্রাব বিক্কার “রেছিল, কিন্ত প্রাকৃতিক কাবণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাবন্ধ 


শ্রও 


প্রশস্ত নদনদী হতে দুরন্ত বনময় স্থানে বা অঙ্ঘত সমাজে এটার কিংবা প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি । উচ্চকোটি সমাজ পৃ'গত ধম আগ কৰে যেমন 
ভাবে নবধর্ম স্বীকার করেছে, অন্ুননতরা তা আদে করনি, ধ্মাচার ধিষয়ে 
তারা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, এতিহ্বনাহী, এমনকি আপোষ বিরোধী । 
পূর্বপৃরুষগণ বংশ পরম্পুরায় যে সকল দেবত। পুজ। করেছেন যে বিধান পালন 
করেছেন পলীপমাজের লোকর] চিরদিনই তাই অন্থপরণ করে আসছে, এমন কি 
বত'ষানেও শাস্ত্রীয় দেবত। অপেক্ষা সকলকে অধিক ভক্তি ও বিশ্বাস তাগা 
করে থাকে৷ এই সকল কারণ আদিম মগের দেবতার পৃজাচার জনপদ 
সমাজে লুপ্ত হয়নি, হয়ত কিছু পরিবতন হয়েছে, নামে, বিশ্বাসে, মুতিতে পা 
পৃজাচারে। 


প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন বর্তমানে যে সকল আঞ্চপিক 
দেবতাদের লৌকিক বল হয়, শহর বা উন্নত স্থান হতে দে পূজিত হন এবং 
্রাঙ্মণ বা উচ্চকোটি সমাজ স্বীকার করবেন না, সেই সকল বা সেই জাতীয় 
দেবতাই ভারতে আর্য আগমনের পূর্বে সর্বত্র ও সর্বস্তরের ব্যক্তিদের দ্বারা পৃজিত 
হতেন; পরে যখন উচ্চকোটি ও উন্নত স্থানের অধিথাসীর। আর্ধ-ত্রাঙ্ষণ্য ধর্ম 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, সে সময় আদি যুগের দেবতারা অগুনতদের পল্লী সমাজে 
অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং আঞ্চলিক হয়ে যাঁন। কিন্তু তার প্রভাব প্রতিপন্তি 
পূজাচার হাস পায়না বত'মানেও তার্দের প্রতি ভক্তদের ধারণা বিশ্বাস শ্রদ্ধা 
নির্ভরতা পূর্বের মতই আছে । 


প্রাচীন কোন চিন্তাধারা বা ধর্মীয় সংগ্ষার একবার কোন দেশে বা 
সমাজে প্রবেশ করলে পরবর্তীকালে (নান। পরিবর্তনের মধ্যেও ) একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে ফায়না। ঠিক এই বিষয়ে পাশ্চাত্য গনেষক মনীধি 190791৫ 
1950215 ভার [70190 0196) 27৫ 168574 গ্রন্থে যা বলেছেন উদ্ধত 
করাঁছ--“/ 0509910 1008% 0108126 01১11 98100125810 02011 
19105998565 (1016 9100 29511), 217 ১৮০ 190810 900191)0 10)0455 9 
(1)0021705.+, 


শংলার কয়েকটি লৌকিক দেবতাচদব বিষয় আলোচনা করছি £-- 
তা-পূর্যে একটি বিষয় বল! অবশ্য প্রয়োজন -পলোকিকদদখতাদের মধ্যে বয়েবটি 


৬১ 


বিশেব পিণ]1৩, তাদের ভক্ত সংপ। এব" পুজ।ক্ষেত্র অপর বহু দেবতা অপেক্ষা 
অপিক, তাদের প্রণয় স্থাবর বলা যায়। এপ প্রথমস্তবের দেবতাগ্লি 
দথ|ঞমে -ধ্ম2ধুর, দিন রা, পঞ্চানন্দ, ঢেলাইচণী, বাসলী-_ 


ধরার | 


বাংলার 'জনপাদ সমাজে সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ, অধিক জনপূজ্য ও 
গবেখণদের মধ্য ব€ আলোটিহ লোকিন দেবতা-ধর্মঠাকুৰ ব। ধর্মরাজ | 
এক পিন পকাপ সুতি, প্রতীক, বাহন, নাম ও আছে। ভক্তদের মধ্যে 
ধ্ঠাবুরেছ পুজার বাঙনীতি ৬ বিশ্বাস ধারণার কিছু বিছু পার্থক্য লক্ষ্য কৰা 
যাঁয়। 


এ দেবতাটিপ স্বরূপ বিবষ্ষ গবেষক বা মনীষীর্দের মধ্যে মতভেদ আছে, 
তাদে বিভিন্ন ধাপ-াগুলির বিষয় উল্লেঘ করছি £ 


১। ধর্ম ঠাঠুর পুজা! আদিম বুগের ককুর্ম উপাসশ|' থেকে এসেছে । এ 
দেণতার কুম প্রতীক সর্বাপেক্ষা আধক পুজীত হয়। আদিম যুগে লোকে বহু 
পশ্ুপে পুজ। করাতে। (তাদের পূর্ব-পুক্ব ধারণায় )। 


', ২। ডোম জাতির দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজায় বত'মানেও ডোমজাতি 
অধিক ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করেন । কোন কোন মনীষী মন্তব্য করেছেন, 
ধর্মঠাকুর পুজার প্রবত'ক ও প্রচারক ছিলেন রামাই পণ্ডিত, তিনি জাতিতে 
ডোম ছিলেন এবং “ডোম শব্ধ থেকে ধর্ম শব এসেছে । এসেছে অশ্শ্ব 
চলত কথার অপপ্রয়গে (ভাষাতত্বের রীতি অনুসারে নয়)। ভোমবাজ-- 
ডোমরা.. ধরম.-. ধর্ম । তুলনা যমরাজকে চলতি ভাষায়. “ঘমবা' বলা হয়। 


৩1 ধঠাকুর আদিম দেবতা -সে বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় এব 
প্রতীক ধর্মাশলা ও স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ড। ধর্মশিলা দেখতে মশল! পেষণের 
নোডার মত। শ্রন্তর পুজ। আদিম বূগের মানব! যে সময়, চেতন-অচেতন 
সকণ দ্রব্যে ৭শীশাক্তি আছে ধারণা করে পৃজ। কণতো| সেই (6090) বুগীয়। 


ধ্যঠাক্ুপণ গাজন উৎসবে বিগ্রহের পাঁশে ঘগ্তপূর্ণ বৃহৎ কলস স্থাপন, 
জনের মভাপান, আগুন শিখে খেলা, অঙ্গে বাঁণ ফোড়া, পেরেক লাগালো 


পাটাতনের উপর শয়ন, গ্রাম মোডপের €( কৌমপতির) নায়কতে গ্রামগত পুজ। | 
পৃজায় মান করা, পৌরোহিত্যে সর্বপেক্ষা নিশ্নবর্দের জাতি ডোমেদেও 
আধিক্য। বর্ণসম্প্রদায় বিষয় বাদ-বিচার হীনতা, এ সনই আদিম বৃগীয় 
ধর্মাচারের লক্ষণযুক্ত দেখ। যায়। 


৪। ধর্মঠাকুর বাজা দেবতা :_-আ'মার্দের দেশে ( অন্থাত্রও) রাজা ব। 
ধর্মনেতাকে দেবতার মর্যাদা দানের রীতি ছিল। কালক্রমে বু রাজা বা 
ধর্মনেতা ভক্ত সমাজে দেবতায় উন্নীত হয়ে যান ৭ অপর কোন প্রচলিত 
পুজাচারের সঙ্গে তাদের পুজা 'মশ্রিত হয়। (ব্যান্রদেবতা দক্িণরায়ের 
ব্যাপারে বোধহয় গেবপ হয়েছিল। সীমান্ত খালার হ্বাত। পরবে ৬ গাজর 
পুজা দেখা যায় )। 


এ ধারণ। হয় ধর্মঠাকুরের (কোন কোন স্থানের । গাজন উত্ধঘব 
লক্ষ্য করলে । ধর্মঠাকুর এখানে ধর্মরাজ, রাজপোষাক পরবেন ও সিংহাসনে 
নসেন, ভক্তদেন্ব কয়েকজন নগর কোটাল, দ্বাপ রঙ্গ; বাপ মন্দির কঙগ খিরে 
থাকেন, কক্ষের মধ্যে শুধু থাকেন, ধর্মের পণ্ডিত (পরম ঠাকুরের ও লৌকিক চত্তীর 
পুরোহিতদের "1৩৩, বলা হয়, অনুন্নত শ্রেণীর লোক ৪ ধর্মে না চণ্তীর 
পপ্তত হতে পারেন ), পুজারকালে ভক্তর। মন্দির শ্রাঙ্গাণে বসে তীর 
আরাধন1 করতে থাকেন। পুজা অগ্ঠে পুরোহিত গ্রাম্য লোঃদের একটির পর 
একটিধ নাম ডাকেন। একে ধর্মেক ডাক” বা গোয়াডাক ( শ্য়াডাক ) বলা 
হয়। গ্রামের লোকরা একজন করে দেবতাপ বিগ্রহের সন্ধে এযে তর 
পায়ের উপর বৌপ্যুদ্রা দিয়ে যায় । ( রৌপ্যমুদ্রা গিকি অ'ধুলি হলেও চলে )। 
কোন কোন ধর্মঠাচুরের মন্দিরের শাকদ্বীপ ব্রাঙ্গণ পুরো 'হ তব প্রচার করেন 
ধর্মঠাকুর সুর্ধদেবতা, আবার ছু'এক স্থানে একে যম ব। যমরাজ বলা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে নাথ ধর্ম বহু প্রাচীন, নাগ যোগীব। ধ্নঠাকুর পুজায় পৌরহি-্য 
করেন, তাদের ধারণ। ধর্মঠাকুর বৃদ্ধদেসের অধতার। এ বিষয়ে একটা কথ। 
মনে হয় নাথ ধর্স-তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্সের শন ধর্মণজা মিএণে হৃষ্ট। 
তান্ত্রিক ও ভন্ত্রযানী বৌদ্ধদের ধর্ষে বু আদিম দেবতার পুজা মিশ্রিত গ প্রচলিত 
হয়েছিল, সে কারণ নাথদের & জাতীর ধারণ। হতে পারে। বিস্ক তাদের 
ধর্মঠাকুর পূজায় এমন কয়েকটি বিধান ও 'আবার দেখ! যায় খেগ্ুলি আগিম 
মুগীয় বলে মনে হয়। 


দক্ষিণ রায় | 


দক্ষিণ রায় স্বদ্দরবনের ব্যান্তরদেবতা বলেই অধিক খ্যাত, এর অন্ত 
পরিচয় আছে। বাংলার লৌকিক দেবকুলে দক্ষিণ রায়ের স্থান একেবাৰে উচ্চে। 
এর স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্নকালে বু মনীষী ও গবেষক দীর্ঘকাল ব্যাপী যে 
অহুপন্ধান ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেল, তা অপর কোনও অশান্রীয় দেবতার 
ভাগ্যে ঘটছে বলে জানা যাঁয় না। 


স্ম্মরবন অঞ্চলে ব্যান্রভীতি থেকে এই দেবতা কল্লিত বলে অনেকে 
মনে কবেন। কিন্তু অন্ক অভিমতও আছে, আদিম যুগে মানব ছু”টি কারণে 
ব্যাদ্র পবজা করতো, একটি ব্যাপ্রদের বা ব্যান্রদের নিয়ন্ত্রণকারী অদৃশ্য শক্তিকে 
তুষ্ট রাখার জন্য, অপর কারণ হুল -- আদিম মানবদের কোন কোন কৌম 
নিজেদের ব্যাপ্ত বংশীয় ধারণা করতো, পূর্বপুরুষ প্জা আদিম বৃগে 
প্রচলিত ছিল। ধারণাগুলি যাই হোক, দক্ষিণরায় প্‌জার উৎপত্তি ব্যান 
পজা থেকে হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে ব্যান্রপ্জার 
সঙ্গে দক্ষিণরায় (তিনি হয়ত দক্ষিণ অঞ্চলে রাজা বা ধর্ম সমাজ রক্ষক 
ছিলেন) পুজা মিশ্রিত হয়ে যায়, আদি দেবতা ব। ব্যান্র দক্ষিণরায়ের 
বাহন হয়ে যান। কিন্তু পূর্ব ধারণ। স্থির থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণরায় ব্যাপ্র- 
কুলের নিয়ন্ত্রক বা অধিদেবতা ও অরণ্যরাজ্যের অধিপতি । ব্যান্রদেবতার 
আদিতে কোন নাম বা রূপ না থাকাই সম্ভব, মনে হয়-রূপ বা মৃত্তি 
পরে হয়েছে। '“দক্ষিণরায়' নাম ও হন্দর আকুতি মধায়ুগের পূর্বে হতে 
পারে না। রূপ ও নাম পরিবতিত হলেও ভক্তদের তাঁর প্রতি ধারণ! 
ভক্তি বা পৃঞ্জাচারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এখনও স্বন্দববন প্রবেশ 
কালে, সকল মৌলে (মোম-মধূ সংগ্রহকারী ), বাউলে ( কাঠুরিয়া বা কাঠ 
ব্যবসায়ী), মালঙ্গী (হন প্রস্তুতকারক), আবাদকারী শিকারীর! (হিন্দু 
অহিন্দ সকলেই) ব্যাগের গ্রাস হতে রক্ষা পাবে বিশ্বাসে দক্ষিণরায়ের 
খানে পদ্জা-হাজোত দেন। বনাঞ্চলে দক্ষিণরায় প.জায় পুরোহিত 
থাকে না। 


দৃক্ষিণরায় চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণতম অঞ্চলের প্রায় সর্বজনীন 
দেবতা এবং শান্ত্ীয় ন। হয়েও শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা উ অঞ্চলে পেয়ে 


৬৪ 


থাকেন, উন্নত জনপদে বা স্থানে এর পৃজায় যে সকল থানে বা মন্দিরে ত্রাক্ষণ 
পুরোহিত ভার পৃজ। করেন সেরূপ ক্ষেত্রে, মিশ্রিত (শাস্্ীয় ও লৌকিক ) 
বিধানে পুজা করা হয়) পৃরোহিতর নানারূপ প্রচার করেন দক্ষিণ নায় সন্ধে । 
কোন কোন পুরোছিত বলেন ইনি শিবপুত্র, অস্থে প্রচার করেন ইনি গনেশের 
বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হতে পূর্ণাক/ত ধারণ করেছেন। (অতএব শাস্তীয় দেবত।) 
পৌষ সংক্রান্তি অথবা ১লা মাঘে, সার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই দেবতার 
মতি ব৷ মুখাচত্রিত ঘট প্রতীক (বার) সবত্র পূজিত হয়ে থাকে । এর বড 
বড় স্থায়ী থান এমনকি পাক মনির ও দেখা যায়, যে সকল স্থানে সারা বৎসর 
প্রতি শনি-মঙ্গলবারে নিক্মমিতভাবে দক্ষিণ রায়ের পূর্ণমৃতি পুঁজত হয়। 
দক্ষিণ বায়ের মত হুশ্রা আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল, পৌরাণিক ব্বাজা বা 
যোদ্ধার বেশ, হাতে ঢাল অপর অপর অস্ত্রশস্ত্র, কোন কোন স্থানে বন্দুক, পাশে 
ব্যাত্রমৃতি ও দেখ! যায়। পুর্ণমৃতি দক্ষিণ রায় ব্রাহ্মণ পৌরাহিত্য করেন। খট 
ব৷ বারার প্রতীক পূজায় অত্রাঙ্ষণকে ও পৌরছিত্য করতে দেখা ঘায়। প্রতীক 
ঘট সর্বপা ছুটি ধাকে-একটি দক্ষিণ রায়ের অপঝটি নারায়ণী বা তার মাতার বলে 
কথিত। দক্ষিণ রায় পুজায় ব্রাঙ্ষণ পুরোহিত গণেশের মন্ত্র বাবহার করেন 
কিন্ত অন্থাত্র বাংলাও সংস্কৃত মিশ্রিত ছড়। ব্যবহৃত হয় তার দু'একটির স্থান 
বিশেষ উদ্ধৃত করছি £-- 


“চন্্বদন-চত্দ্রকায়,। শাদুল নাহন দাঁক্ষণরায় ব। পাগরসঙজগম নুন্দরকায়, 
ঘোটক বাহন দক্ষিণ রায়, ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে, দক্ষিণ বায়, 
নমোহত্তে 1" বীজ মন্ত্রণ ব্যবহৃত হয়- ও" দমূ দূ দমৃ। 

এ'র বারা বা ঘট ( মুণ্যূতি ) উহ! পূজা! কালে ব্যবহৃত ও হয়--তার অস্ত 


“মুণ্মাতা, মৃণ্ডপিতাং নারায়ণ নাবায়ণী 1 
ক্ষেত্রপাল মহালক্ষী, গণেশায় মে! নম: ॥” 


বাধিক সাপ্তাহিক ব্যতীত দক্ষিণ রায়ের একটি পূজা হয় সুন্দয় বনের 
বসতি অঞ্চলে-__তাকে জ'তাল পৃজা বলে, এ পৃজা। ছু"টি বৃহৎ আকারের মুখ চিন 
অংকিত বার! বা ঘট থাকে, একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি তার ভ্রাতা কালুরায়ের 


প্রতীক। 
এপৃজার কোন নির্দাবিত দিন থাকে না, ধান কাটা শেষ হলে--পৌষ 


৬৫ 


বা মাঘ মাসের যে কোন রাত্রে জাতাল পৃজা অনুষ্ঠিত হয়। ঘন জঙ্গল মধ্যে 
কোন জলাশয় তীরে পুজার স্থান নির্বাচন আবশ্তক। সেম্থানের মধ্যভাগে 
একটি বড় বেদী মাটি দিয়ে তৈরী কর! হয় (কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাস্ত্ের ভয়ে 
লারা পূজা বা উৎসন ক্ষেত্রটি গরান বা ঠেতাল গাছের বড় বড় খুটি হারা ঘিরে 
রাখা! হয়)। পুজাক্ষেত্রের চার দিকে বড় বড় মশাল জ্বাল! থাকে । জয় ঢাক, 
ঢোল, কাশি প্রভৃতির বাগ এবং নৈবেছ্চে নানারূপ মাদক দ্রব্য, বলি করা ছাগ, 
হাস, মুরগীর মন্তকঅংশ ও রক্ত দেওয়া লোকায়ত বিধান। পুজা অধিক 
সময় ধরে হয়না-বাউলে বা অঞ্চল পুরোহিত বাংলায় একটি ছড়। আবৃত্তি 
করেন ও দেবতাদুজনের উদ্দেশে শালফুল দেন। দক্ষিণ রায়ের এই জাতাল 
পূজায় সময়, বিশেষত. বলির কালে, বাছ্ের উৎকট শব্দে ও ভক্তদের ভয়াবহ 
চিৎকার ও উল্লাসে শুধু পৃজাক্ষেত্র নয়-ই বনভূমি কম্পিত হতে থাকে । বলি 
কর! পশ্ত-পক্ষীর রক্তে পৃজাক্ষেত্র ভেসে যায়, ভক্তর! মাদক ভ্রব্য সেবন করে 
মশাল হস্তে নৃতা করে থাকে। 


এই জণতাল পৃজার আচার-আচরণ ও কুত্যগুলি লক্ষ্য করলে ধারণ। হবে 
ধগ্ুলি বা জাতাল পৃজা, আদিম ৃগীয় পৃজাচারের লৃপ্তাবশেষ। তবে বর্তমানে 
এ পৃজা প্রায় লোপ পেয়েছে। 


দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে এর ভক্তজনের এবং গবেষবদের বিভিন্ন ধারণা- 
গুলির কয়েকটি উল্লেখ করছি । 

১, ইনি আদিতে ব্যান, এর পুজা আদিম রূগের ব্যাত্র উপাসনা থেকে 
এসেছে । 

২, আদিম যৃগে কল্পিত ব্যান্রকূলের অধিদেবতা (সে সময় কি নাম ছিল 
জান! যায়না, তবে দক্ষিণ রায় রূপে মিনি ছিলেন ভিনি ব্যান্ত্র ছিলেন ন৷ 
ধারণা হয়।) 

৩, আর্ষেতর অস্ত্রিক দ্রাবিড় দেবতা । (অস্ত্রিক দ্রাবিডরা আদিম কাল 
থেকে আর্যদের আগমন-সময় পর্যস্ত বাস করতেন এ স্থানে ) 

৪. দক্ষিণ বায় মানুষই ছিলেন, জনভক্তিতে দেবতাপদে উন্নীত হয়েছেন । 
কোন কোন গবেষক বলেন, এককালে বাংলার এক অধিপতি ছিলেন 
“কুট বায় নামে তার অধীনে আলোচ্য দক্ষিণ বায় এ রাজোর 


৬ 


দক্ষিণতম অংশ (হনারবন ) শাসন করতেন । ভিনি ধর্ষ ও সমাজ 
রক্ষক জননেত। ছিলেন, সে কারণ তার সঙ্গে বিধর্ষী প্রচারকদের 
ধঘঘবর্ষ হয়েছিল এবং তিনি বিজয়ী হন । 


৫. দক্ষিণ রাঁয় আরণ্যক সমাজে প্রথমে সভ্য ক্লুষকদেবও দেবতা, এ মতের 
সমর্থন পাওয়। যায় তার অপব নাম ক্ষেত্রপাল' হতে। 


৬. দক্ষিণ রায় আরোগ্য দেবতা! । দক্ষিণ রায়ের কোন কোন মঙ্গিরে 
উষধা্দি দেওয়] হয়! 
গবেষকদের নানারপ অভিমত থাকলেও একটি মিল আছে যে, 
দক্ষিণ বায় পূজা (বিভিন্ন নাম পরে হলেও) আদিম হৃগে আর্ধতর সমাজে 
উদ্ভৃত। 


ঢেলাইচণ্ী বা বৃক্ষ দেবতা 


ৃক্ষ-পূজা আদিম বুগের একটি ধর্মীয় সংস্কার। পরবর্তাকালে, কোন 
ফোন বৃক্ষ, যথা-_তুলসী, বট, অশ্ব, বেল প্রভৃতি উচ্চকোটি হিন্ৃদের মধ্যে 
শাহীয় স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনই সমাজে বনু বৃক্ষ যথা-_ বাশ, খেভুর, 
ডুম্বর, কলাগাছ, সেওড়াগাছ লৌবিক দেবত| না প্রতীক মর্যাদা লাভ করে 
বুকাল অবধি পৃজ্য হয়ে আছেন। ইং ১৯০২ সাল নাগাদ মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসা্দ শাস্ত্রী তার নৈহাটির বাসভবনের কিছুদ্বরের একটি পল্ভীতে একটি 
খেজুর গাছ “ঢেলাইচত্ী” নামে পুজা হতে দেখে সেসময়ের বিখান্‌ সমাজে 
জানান। এ সময়ের চব্বিশ পরগণ! জেলা পরিচিতি ( বা 08296087 ) গ্রন্থে 
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শান্্রীমহাশয় নৈহাটির নিকট মাকিপাড়া পলীতে যে “বে'ভুরগাছটির পৃজ। 
দেখে ছিলেন লেটি বর্তমানে নেই, ঠিক সেই স্থানে, অপর একটি খেজুর গাছ 
পৃজিত হয়। শুধু এ খানে নয় নিকটস্থ-হালিশহর, কীচড়াপাড়। প্রস্তুতি উন্নত 
স্বানে পথের ধারে কয়েকটি গাছকে পূজা করতে দেব! যায়। এ পূজায় 


৬৭ 


পুরোহিত কোন মন্ত্র, এমন কি নৈবেস্ত বলতে যা বোদায় তাও থাকেন; এরূপ 
পৃজ্য গাছের সম্ম্খ দিয়ে যাতয়াতকারীর। গাছের তলদেশে একটি মাটির চেলা 
শ্রদ্ধাসহ অর্পণ করেন-_ এই ছল পৃজা। বজবজের নিকট বাখড়াহাট পল্সীতে 
একটি প্রাচীন গাছ বেশ সমারোছের সহিত নিয়মিতভাবে শনি মঙ্গলবারে পৃজিত 
হয়, পৃজার স্থানটিকে “বড়-কাছারি” বলে। ভক্তেরা এখানে গাছটির মুলদেশে 
মদ্ঘ মাংস ফলমুল দিয়া পৃজ। করে, পৃরোছিত সময় সময় থাকেন, বিশেষ 
পৃজ। কালে। 


মেদিনীপুর, মুশিপ|বাদের পল্লী বিশেষে এরূপ গাছ পূজ। দেখ। যায়। 
তবে মেদিনীপুরে পুজা-গাছগুলি-কোল দেবতা, উপদেবতাঃ মৃত মহাপুরুষ ব! 
ফকীরের অধিষ্ঠান বিশ্বাসে পূজিত হয়ে থাকে, কতকটা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, 
নৈবেগ্ত নিস্ত ঢেলা। রাঢ় অঞ্চলে ইদ পূজা-শাল গাছের এবং করম পুজ! করম 
গাছের পূজা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। উত্তরবঙ্গে সেওড়া গাছ পৃজা হয় বনদ্র্গার 
অধিষ্ঠান বিশ্বাসে । দিনাজপুর রংপুরে ক্ষেত্রপাল ও মহারাজ পুজা আদিতে 
বাশ প্‌জ| থেকে এসেছে । দেমন মানকুমার প্জা এসেছে কল! গাছ প্জা 
থেকে। 


বহুমনীষী মন্থব্য পরেন দুর্গ। পূজার অঙ্গ নবপত্রিক। আদিমকালের নয়টি 
গ|ছের পূজা থেকে এসেছে । দুর্গার এবটি নাম "শাকম্তবী'-অর্থাৎ শস্য দেবী । 
স্থবিখযাত লোক সংস্কৃতি গবেষক শ্রীআশুততোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-_- 
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৬৮ 


বৃক্ষ দেবতাকে কোন কোন স্থানে নারী বলে বিশ্ব করা ছুয়। লৌকিক- 
দেবতাদের মধ্যে নারী বা দেবীর সংখ্যা কম নয়) তার কয়েকটির পরিচয় 
দেওয়া গেল : 


ওলাবিবি বা ওলাইচত্তী | 


বিশ্থচিক। বা কলেরা রোগ নিরাময় কারিণী দেবী। 
হাড়িঝি চতী ॥ 


মন্্রতঙ্ত্রের ও সর্পবিষ হারিণী। ও।[গুনিনদের প্রায় একা স্ক উপাস্ত। 
বনধিবি ॥ 


. ৰনরাজোর ও ব্যাপ্রকুপের অধিষ্ঠাত্রী প্রেধী, হিন্দ মুপলমান সকলেরই 
উপাস্ত। বিশেষ করে স্ন্দণবনে যাঁতায়াতকাবীধেব। 
বনছুর্গা | 


উত্তরবঙ্গে পৃজিত হুন, সেওডা গার প্রতীকে শ্য দেবী বিশ্বাসে। 
বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ | 


'বাবাঠাকুব'_-পঞ্চানন্দ --'পর্ধানন', প্রভৃতি একহ নামে আলোচ্য 
দেবতাকে অভিহিত করা হয়। অস্কুমান করা যেতে পারে যে, এই লৌফিক 
দেবতার «বাবাঠাকুর” না'মটিই আদি কালের শু ভাষার নামগুলি পরবতী সমস 
ব্রা্ষণ্য প্রভাবে হয়েছে । ইনি লৌকিকদেবতা, হলেও আঞ্চলিক ননঃ এর 
পৃজা-পার্বণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বর্তমানে বর্ণ-হিন্দু সমাজেও প্রায় 
শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদায় ও বিধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ব্রাঙ্গণ পৌরাহিতা 
করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দের পৃঞ্জায় নাথষোগীগের পৌবাহিত্য 
করতে দেখ! যায়। সে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধান পালিত হয় না। কলকাতা, 
হাওড়া প্রভৃতি শহরেও পঞ্চানন্দের পৃজা হয়! ইনি শিক্রক্ষক দেখত। বলেই 
অধিক খযাত। মহাদেবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের আরুতিগত এবং বেশতৃষায় সাদৃণ্ত 
দেখা যায়, কিন্ত এই দেবতার গাত্রবর্ণ-লাল এবং মুখের ভাব উগ্র। পঞ্চানন্দের 
বছ বাহল যথা_-বামন, গোভৃত, মামদো, হরিণ, বৃষ, ভঙ্কুক, বৃশ্চিক প্রতৃতি | 
পঞ্চানঙ্দেষ অন্ুচপন রূপে ছুটি বীভৎস আকৃতির পরিচর দেখ] যায়, তার! 


&$ 


“পেঁচ খেচ' ন। ধহুটঙ্কার' বলে পরিচিত । পঞ্চাননের মুগ্ডমুতি ও ঘটপ্রতীক ও 
পৃজিতহয়। এর বিশেষ পূজায় ছাগবলি আবশ্টিক লোকায়ত বিধান | 


যে সকল নারীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, যার সন্তান জম্মাবার কিছু 
দিনের মধ্যে মারা! যায় বা শিশু-সম্তান ধঙু্টঙ্কার (বা পেচয় পাওয়া! কি পৃকে 


পাওয়া! ) অর্থাৎ রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সন্তানদের মা! পঞ্চানন্দের 
একান্তভাবে শরণাপন্ন হন বা সন্তানকে পথশনন্দের অভিভাবক করে দেন ব। 
উৎসর্গ করেন। একে বলে পধ্শনন্দের 'দোবধর।, সম্তানটির পরিচয় হুয় 


পঞ্ধনন্দের 'দোরধরা-সঙ্কান” ৷ সম্তানটির নাম হয় পঞ্চানন্দমচরণ ব। পঞ্চানন্দ- 
দাস প্রভৃতি পধশনন্ব হৃক্ত। থানের পুরোহিত শিশুর পায়ে বক্ষাকবচ ছিসাবে 
একটি লৌহ বলয় 'ভাড়ুকা" পরিয়ে দেয়। শিশুটি বিশেষ কাল পর্যস্ত & বলয়টি 
পরে থাকে ও মাথার চুল কাটে না। 


পঞ্চানন্দকে পৌরাণিক আভিজাত্য প্রদানের চেষ্টায় এব ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতর! প্রচার করেন-কোন রমণীর গর্ভে শিবের গুরসে পধশনন্দের জন্ম 


(এই প্রচারটির মধ্যে পধশনন্দের স্বরূপ বিষয়ে গবেষকরা কিছু তথ্য পেতে 
পারেন )। ইনি একটি বটুক ভৈরব বলেও পঞ্চানন্দের পরিচয় আছে। নাথ 


যোগীরা ধারণা করেন-ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দ অভিন্ন। কোন কোন গবেষক 
মন্তব্য করেছেন-_ পঞ্চানন্দ মিএ দেবতা, শিব ও আর্ধেতর কোন আদিম জাতির 
রক্ত-মৃতিবি শিষ্ট দেবতার সমাহার, অথবা আর্য-স্বীরূতির পূর্বকালের শিব ব1 কুন্্র- 
দেবতার একটি অভিনব সংস্করণ। পল্লীবিশেষে পঞ্চানন্দ বৃক্ষাধিষ্ঠাতী ভৈরব ব! 


ক্ষেত্রপাল বিশ্বাসেও পূজিত হন। কোন কোন স্থানে ইনি শ্মশান দেবতা বলে 
খ্যাত। পঞ্চানন্দের দানব বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। উপাস্তের প্রতি 


দানব ধারণা আদিম হৃগীয়। এই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে ধরা যায় 
পঞ্চানন্দ দেবতা (তখন কি নাম ছিল জানা যায় ন।) আদিম যুগে পরিকল্লিত। 
ভরের বিশ্বাস পঞ্চানন্দ অংরোগা দেবতা । 


প্রসঙ্গত একটি অল্পখ্যাত লৌকিক দেবতার উল্লেখ করছি, ইনি 
মাকাল বা মাকাঁল ঠাকুর নামে পরিচিত (কোন কোন স্থানে ইনি দেবী বলেও 
পূজিত হন)। বর্তমানেও এর কোন মৃতি নেই, ছুটি বা তার অধিক সংখাক 
ক্রাকৃতি মাটির সপ প্রতীকে পূজা হয়। জেগে মালাদের একান্ত দেবতা, 


শু ৩ 


পূজায় পৌরাছিত্য তারাই করে, সম্পূর্ণ লোকায়ত বিধানে মাকাল পৃজিত হুণ- 
নৈবেছ্ধ গাজা, ঘৃঘনী ও মাছ দেওয়া হয়, পণ্ড বলির রত ও আছে, পৃজার 
নিদিষ্ট স্থান নেই, তবে জলাশয় তীবে স্থাপন করা আবশ্তিক বিধান । মাকাল 
দেবতাঁটি অপ্রধান হুলেও গবেষণাকারীর্দের নিকট এ'র প্রতীক ও পুজ্জাচার 
মূল্যবান বলে মনে হবে 


(উ রবান্দ্র পূরস্কারপ্রাণ্ড গবেষক 


মজিলপুর 
২৪ পরগণ। 


৯ 


শোককাব্যের ছন্দ 


নীলরতন সেন 

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা 
হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার 
ও ঘুমপাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়।” "রবীন্দ্রনাথ £ বাংলাভাষা পরিচয় 


উচ্চারণ রীতির দিক থেকে বাংলা ছন্্রকে মুখ্য তিনটি শ্রেণীতে বিস্তাস 
করা যেতে পারে; €১) কপাবৃক্ত বা মাত্রাবৃত্ত (200911০) * (২) মিশ্র বৃত্ত বা 
অক্ষরবৃত্ত (০০101905166 17)01710) এবং ।৩) দলবুত্ত বা লৌকিক (9%118910)। 
এর মধ্যে মাত্রাবৃতত ও অক্ষরবৃত্ত রীতিকে মূলতঃ কলামাত্রিক বা কলা-একক 
ভিত্তিক ছন্দ বল] যেতে পারে ; আর লৌকিক রীতিকে দলমান্রিক বা দল একক 
ভিত্তিক ছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্ত একথা স্বীকার্য, বিশুদ্ধ দলমান্রিক 
ছন্দ বাংলায় নেই। লৌকিক ছন্দের দলমাত্রার অস্তরালে কলা ব৷ সময় একক- 
সমতার একটা প্রচ্ছন্ন হিসেব থাকে । 


ইন্দবিদ্‌্রা জানেন, এ-কালের মাত্রাবৃত্তে মৃক্তদল (০260 51191) এক 
কলা (517181 0105 0010) এনং কদ্ধদল (০19560 5%1116) ছুই কলা 
(৫০1০ €106-0101) হিসাবে উচ্চারিত হয়। এ ছন্দের চলন লঘৃখৃতি 
ভিত্তিক; পর্বগুলি সাধারণত সমপরিক,_চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রায় রচিত 
হয়। মিশ্র পর্বের পরীক্ষাও কবিরা কিছু কিছু করে থাকেন। মধ্যস্রগের বৈষ্ণব 
কবিতায় (ব্রজরুলি গীতে ) এ ছন্দের প্রাচীন একট! রূপ পাওয়া যাঁয়। আরও 
পিছনে তাকালে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বা প্রারুত অপত্রংশ গীতে, আদি 
বাংলা চর্চাগীতে এর 'প্রাচীনতর রূপটি মেলে । -. সেখানে মুক্তদলের লঘুৃ-গুরু 
উচ্চারণগত তারতম্যে এককলা ও ছুইকল! ছুই ধরণের রূপ পাওয়া যায় । 
মাত্রাবৃস্তের আধুনিক রূপ রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঠিকমত গড়ে উঠেছে । 


অক্ষরবৃস্ত মি উচ্চারণরীতির ছন্দ। রুদ্ধদল শব প্রান্তে দ্বিকলা, অন্থান্ 
মুক্তবর্ণেত্ বানান থাকলে এককলা, অযুক্তবর্ণে লেখা হলে কোথাও এককলা 
কোথাও বা দুইকলা হিসেবে উচ্চারিত হয়। কবিরা এই অসৃক্তবর্ণের রদ্ধদল 
ব্যবহাবে উচ্চারণগত কিছুট! স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন । মুক্তদল মাআাবুতের 
যতো অক্ষরবৃত্তেও এককলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। -_-এছন্দের চলন দীর্ঘতর 
অর্ধযতি বা পদযতি-ভিত্তিক $ সাধারণত যৃগ্ম-সংখ্যক ছয়, আট ও দশ মাসাস 


পদক্ষেপ ঘটে । সমগ্র মধাধুগের কাহিনীকাবা--অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত 
ভাগবতের অনুবাদ কান্য, মঙ্গলকানা, শ্রীরুষ্ণবীর্ভন ও বৈষ্ণব জীননীকাবা এবং 
লৌকিক গীতিকাব্যে এ-ছন্র ব্যনহার লক্ষিত হয়। মধাহৃ্‌গে এ-ছন্দের বাবারে 
যে নমনীয়তা (2%101119) বা উচ্চারণগত স্বাধীনতা কবিরা ভোগ করতেন 
উনবিংশ শতকে এসে সেটা আর রইল না। ছাপাখানার দৌলতে শ্রাব্যকাব্য 
যখন থেকে পাঠ্যকাবো রূপাস্তরিত হল, তখন থেকে ধীবে ধীরে পঠনভঙ্গি বদলে 
গেল। সভবতঃ ইংরেজি কাব্য পঠনরীতিব স্থরবজ্সিত আদর্শটি বাংলায় অনেকাংশে 
প্রভাবিত হুল; সেইসঙ্গে উচ্চারণে সুনির্দিষ্টত! এল, করির এতদ্দিনকাব নমনীয় 
ছন্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা খর্ব হল। 
দলবৃত্তে বা লৌকিক ছন্দে দল বা 51181 মাত্রার একক বি ০1 

00585076) রূপে গণা হয়। কুদ্ধ মুক্ত নিধিশেষে, সাধারণত চারটি দলে এর 
লব চালটি ফোটানো হয়। ছেলেভুলানো ছড়া, ঘবমপাছানী গান, বাউলগীত,, 
লোকগাথা, ব্রতকথা, শুভঙ্করীর আর্ধ্যা, খনার বচন ইত্যাদিতে এর যে লৌকিক 
রূপটি পাওয়া যাঁয় দীর্ঘকাল ধরেই কুলীন সাহিতে) তার প্রবেশাধিকার মেলেনি | 
মুখ্যত: ববীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্রলালের কল্যাণে শিষ্ট সাহিত্যে এখন দলবুত্ের 
ব্যবহার স্ুপ্রচলিত হলেও পাশাপাশি লোককাব্যের ধারাটি গ্রামীণ সমাজে 
অব্যহত রয়েছে। শিষ্ট সাহিত্যে এ ছান্দের সুনিদিষ্টতা এসে গেলেও গ্রামীণ 
লোকগীতে এখনে। উচ্চারণগত নমনীয়তা (75য101116%) যথেষ্ট পরিমাণে বয়ে 
গেছে। পুরোনে। একটি ছড়ার পাঠ পাওয়া গেছে» 

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো! বান। 

“শিবু ঠাকুরের? বিয়ে হল “তিন কন্যে” দান || 

“এক কন্ধে রাধেন বাড়েন এক কন্ধে' খান। 

“আর এক কন্ঠে গৌসা করে বাপের বাড়ী যান || 

এখানে “শিবু ঠাকুরের” পর্বটি পঞর্চধল, “তিন কন্ধে' বা এক কন্তে? 

পর্বগুলি ত্রিদদল, *আর এক কন্ঠে” চত়ুরল তবে বলার ওজনে ভারী । কিন্ত 
শিশুদের হুবাশ্রয়ী নমনীর পঠনভঙ্গিতে বাকী পর্বগুলির সঙ্গে ও গুলিও বেশ খাপ 
খেছে যাঁয়। কিন্তু ভদ্র পোষাক পরিয়ে একেই পরিমাজিত করে লেখ] হয়েছে, 


বুট পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্তে দান । 


খও 


এক কন্চে রাধেন বাড়েন এক কন্তে খান, 
এক কম্ে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান || 


| ছেলেতভুলানে। 

ছড়া, নিত্যানন্দ 

বিনোদ গোল্বামী 
সংকলিত ] 


'শিবঠাকুর শেয়ালপণ্ডিতের নাম । আর একটি ছড়ায় সরাসরি "শেয়ালের 
বিয়ে হচ্ছে তিন বন্া দান লেখা হয়েছে । সৃতরাং শিষ্ট সমাজের মাজিত 
উচ্চারণে ছন্দের ক্ররটি ঢাকতে “শিবৃঠাঁকুর” কে গশিবঠাকুর কর। হয়েছে সন্দেহ 
নেই। এই একই ছন্দ ববীন্দ্রনাথ তীর ছড়া জাতীয় একটি রচনায় কিভাবে 
ব্যবহার করেছেন দেখ। যেতে পারে,” 


কবে বৃষ্টি পড়েছিল বান এলো! সে কোথা । 

শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা ।। 

তিন কন্তে বিয়ে করে কি হল তার শেষে । 

না জানি কোন্‌ নদীক্স ধারে, না জানি কোন্‌ দেশে ॥। 

কোন ছেলেরে ঘবম পাডাতে কে গাছিল গান । 

বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।। [শিশু 
বষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর ] 


“তিন কন্ঠে” পর্বটি ছাড়া কৰি এখানে লৌকিক দলবৃত্তের চতুর্দল পর্ব 
রচনার আধুনিক পদ্ধতি কোথাও লঙ্ঘন করেননি । ওই “তিন কন্তে' পর্বটি 
ঢাকবার ফলেই প্রাচীন ছভার ক্ষীণ আমেজ পাওয়! যাচ্ছে । নইলে, একে 
মাজিত, পোষাকী, আধুনিক ভন্রসমাজে পাঠ্য ছড়ারূপেই চিহ্িত করতে হয় । 
রবীন্দ্রনাথ তার শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, ছড়া প্রভুতি 
ছোটদের জন্তে লেখা কাব্যগুলিতে লৌকিক দলবৃত্তকেই মুখ্য ছন্দ হিসেবে 
বাবহার করেছেন, তবে প্রায় কোথাওই চতুর্দল পর্বসীমা লঙ্ঘন করতে চাননি । 
কণিকা, পলাতকা! ইত্যাদি বয়স্ক পাঠকদের জঙ্তে লিখিত কাব্যে এ ছন্দে 
নিয়মনির্দেশ আব্ও সুনিদিষ্ট। 


চে, 


কিন্তু পল্লীগীত ও লৌকিক ছড়ায় এমন কৃতিম হুনিদিষ্ট নিয়মের বাধন 
চলে না। এতে ভার প্রাণের সহজ বিকাশেবুখ স্বাচ্ছন্দ ্ষুধ হয়। দল 
বিস্তাসের শৈথিল্য সত্বেও প্রস্বর দৌলায়িত ঢেউ খেলাপো৷ চমৎকার উচ্চারণ- 
তক্জিটি আঞ্চলিক লৌকভামার ছড়াগানে কেমন ফুটে ওঠে এখানে তাৰ দু-একটি 
দ্াস্ত তোল] যেতে পারে,-_ 
আবু আমার। পক্ষীটি গে! । 
কোন্‌ না বিনে] চবে। [ 
আবু কৈয়া। ডাক দিলে || 
উড়্যা আইয়! | পড়ে ।। 
আয় চাদ। লৈড়্যা, ॥ 
ভাত দিবাস। বাইড়্যা, | 
সোনার ক। পালে আমার | 
টুক্‌ দিয়া | যারে ॥ ] 


মৈমনপসিংহ অঞ্চলের এই ছেলেতুলানো ছড়ার মোট এগারটি পূর্ণপর্য 

রয়েছে, তারমধ্যে চারটি ভ্রিদপ, একটি (আয় চাদ) ছ্বিদল. বাকীগুলি চতুর্দল | 
তাতে উচ্চারণের দিক দিয়ে কোন শি পল্লী মায়েদের কোন অন্বিধার কারণ 
কোন কালেই ঘটেনি। পর্বের প্রথমে সামান্ ৭েশাক দিয়ে এবং পূর্ণ-অপূর্ণ লব 
পর্বেই ছয় কলার (0018) স্থুর টেনে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে থাকেন। 
চতুরঙ্গ এছন্ের পূর্ণপর্ব মতো, তাকে কমিয়ে তিন বা ছু দলে স্বচ্ছন্দে আন! 
চলত। তবে এর পেছনে ছয় কলামান্্রার সুর রক্ষা করে ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হত। 
আর একটি দৃষ্টাস্ত তুলি__ 

তাতির বাড়ি । ব্যাঙের বাসা ॥ কোলা ব্যাডের। ছা, | 

“খায় দায়' "গান গায় তাইরে নারে না। 


একটা ছিল কোলা ব্যাঙ” বড়ই সেয়ান। 
লেখন পাঠায়ে দিল পরগণ| পরগণা | 
[ ছেলেডুলানে! ছড়া-৫৪ ] 
এখানে "যায় দায়' বা "শান গায়? ছিদল পর্ব, 'কোলা ব্যাঙ জ্রিদল পর্ব | 
চতুম্পর্বিক পংক্তিমীপ হল: 91 8॥ ৪1 ১] বা ৪181 81২ ]| পংক্তিশেধের 


৫ 


ওই একদল অপূর্ণ পর্বটিও ছয়কলার সুর টেনে পড়তে হয়। তাতেই এ ছন্দের 
ধ্বনির আদলটি ফুটে ওঠে । উপরের ছুটি দৃষ্টাত্তেই কিছু পর্ব মিলছে যেখানে 
দলের ঘাটতি কলা জুর প্রসারণের সাহায্যে পৃষিয়ে নিতে হুচ্ছে। এমন 
দৃষ্টান্তও কিছু ছুলভ নয় যেখানে দলের আধিক্য আবার কিছুট। উচ্চারণ 
সংকোচনের সাহায্যে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। যেমন, 


নোটন নোটন পায়বাগুলি পেটন বেধেছে । 
9৫৪ সাহেবের বিবিষ্ুলি নাইতে এসেছে | 


বকুল ফুল কুড়ুতে কুডুতে, পেয়ে গেলুম মালা, 
রামধনকে বাঙ্দি বাজে সীতানাথের খেল! । 
[ ছেলেভুলানে! ছড়া-৫৩ ] 
এখানে “বড়োসাহেবের পর্বে পঞ্চদল, কুড়তে কুড়তে' পর্বে যটদল। 
স্বভাবতই এ-ছুটি পর্ব ওজনে ভারী । কিছুটা সংঙ্িষ্ট উচ্চারণের সাহায্যে 
আবুৃত্তিকাঁরকে সামলে নিতে হুয়। কিন্তু কয়েক শতাবী ধরেই পল্লীর বালক- 
বালিকারা স্বচ্ছন্দতাবে এ-সব ছড়া পড়ে চলেছে । কোনে। পল্লীকবি চতুদল 
পর্বের নিয়মে যে একে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেননি সেটাই লক্ষ করবার 
বিষয়। 
আসল কথা, এ-সন ছড়া গীতের পঠনভঙ্গি খে" কালো, সথবাশ্রয়ী, ছয় 
কলার ওজনটা ঠিক রেখে, পর্বে পর্বে তানের গেপাক রক্ষা করে, যেখানেই কলা 
ওজনে কিছু কম পড়ছে সেখানে “মীড় টেনে”১ এবং যেখানে দলের সংখ্যা কিছু 





১, এই 'মীড়' বা স্থুর টানার মাধ্যমেই যে লৌকিক ছন্দের আসল 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সেটি রবীন্দ্রনাথের বালে ধরা পড়েছিল । 
“ছন্দের হসস্ত হলস্ত” প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 
বারা অক্ষর গণন] করে নিয়ম বাধেন জানিয়ে রাখ। ভালে। ঘে, স্বরবর্ণে 
টান দিয়ে মিড় দেবার জন্তেই প্রাকৃত বাংল! ছন্দে কবির! বিন ছিধায় 
ফাক বেখে দেন) সেই ফাকগুলো। ছন্দেরই অজ, সে সবজায়গাক্ষ 
ধ্বনির রেখ! কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়। 

[ রবীন্দ্রনাথ £ ছন্দ ( ২য় সংপ্রবোধ সেন সম্পাদিত) পৃ. ৬৩ ] 


সঙ 


বাড়তি হচ্ছে সেখানে উচ্চারণে সংশ্লিষ্টতা এনে লৌকিক দলবৃত্তের প্রাণম্পঙ্গান 
'পল্পীর স্বভাব আবৃত্তিকারর! হ্বচ্ছষো ফুটিয়ে তোলেন ৷ এই হ্বভাব আবৃত্তিকাপ়ের 
দলে পীর ছেলে-বুড়ো, বউ-বি-মা-ঠাকুম! সবাই পড়েন। 


হাল আমলের শি সাহিত্যে দলবৃত্তের খাবহারে এ ছন্দের কোলীস্ত 
বেড়েছে সঙ্গেহ নেই। তাতে পৌঁষাকী, মাজিত, বেশ পরিচ্ছন্ন একটি রূপাদর্শ 
বা প্যাটার্ন চালু হয়েছে । কিন্তু পল্লীর এই পাঁলিশহীন, স্থরাশ্রয়ী নমনীয় ছন্দে, 
যে বৈচিন্ত্রময় প্রাণম্পন্দন অন্থভব বরা যাঁয়, খাটি গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষার 
উচ্চারণের যে আমেজ পাওয়। যায় শিষ্ট সাহিত্যের আসরে সেই প্রাণের 
উত্তাপটুকুর অভাব বোধ করি । 


লোকগীতির একটি বড়ো অংশ কাহিনীধর্ষী, গীতিকা, বারমাস্থা, পৃরাণ- 
কখ। ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। এ জাতীয় রচনায় চার-চার-চাব-দুই ব 
আট-ছ্য় মা!শরন্বাসে পয়ারের কাঠামো বেশী এসেছে । যেষন-__ 


মাঘ না মাসেতে রাম রে বনবাসে যায়| 
অভাগিনী রামের মাগে। কান্দিয়! বেড়ায় ।। 
রাজ! অইতা রাজ্য নইতা! মনে ছিল সাধ। 
কেকই মা পাষাণী অইঅ] ঘটায় পরমাদ || 
আহা। পু্জ রামচন্দ্র কৌশল্যানন্ন | 

কিরূপে রইলা বনে তোমরা তিনজন | 


ধারাই এ-জাতীয় গীতের ন্ুরাশ্রয়ী আবৃত্তি শুনেছেন তারা অন্গতপ 
করবেন, এখানে পূর্ণ পংক্িটি চারটি প্রন্বরে, চতুষ্পর্বে বিভক্ত হয়ে যায়। 
তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পর্বে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের তুলনায় খেক বেশী। 
মাত্রার ছিসেব নিতে গেলে দেখা যাবে এখানে দলবৃত্ত ও অক্ষরবৃতের 
পারম্পরিক এলাকা যেন মিলে মিশে বয়েছে। প্রথম পংক্তির 'বে" ধুয়া 
পৃথকতাবে বাখলে, “মাঘ না৷ মাসেতে রাম বনবাসে যায়' এবং পঞ্চম পংক্তি 
“আহ! পৃ রামচন্দ্র কৌশল্যানন্ন' অক্ষরবৃত্তের আদর্শে ৮ ॥ ৬ মাত্রার ( ছ্বিপদী ) 
পয়ার ছিসেবে পাঠ করবার প্রবণতা! জাগে। কিন্তু বাকী সমগ্র গীতাংশগি 


গণ 


দলবৃত্তের পর্বভাগের আদর্শে পড়লেই পাঠক স্বাচ্ছন্ত্য বোধ করেন। মনে হয়, 
মধ্য্গের লোকগীতিতে (বোধ হয় শিষ্ট সাছিত্যেও কিছুট! ) পয়ার ভিপদী 
বন্ধের রচমায় দলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণগত পার্থকা সর্বত্র নিদিষ্ট ছিলন!। 
একের এলাকায় অপরের অন্গপ্রবেশ ঘটেছে । এ এক ধরণের কুলীন অকুলীনের 
মেশামেশি বল! চলে । 


লোকগীতের সব থেকে বড়ো এখর্য, এর আঞ্চলিক কথ্য তাষা বৈচিত্র্য । 
চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড থেকে শ্রীহট্র--সমগ্র বাংলার বিচিত্র কথ্য 
বাচনভঙ্গি লোকগীতিতে গ্রায় এক ছন্দ ও সথরবদ্ধ হয়ে আছে। সেটা সম্ভবপর 
হয়েছে এই নমনীয়, ঝেশক এবং স্থরের টান সমস্থিত, প্রান্মবিক দলবৃত্তভঙ্গিম 
পঠনবীতির প্রভাবে। ভাষার এত বৈচিত্র্য মাত্রাবৃত্তে, অক্ষরবৃত্তে,_এমনকি 
পরিমার্জিত শিষ্টসমাজে প্রচলিত দলবৃত্তে ফোটানে। সম্ভবপর নয় বলেই মনে 
করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি ।- 


সাওতাল পরগণার ঝুমুর গান £ 


ঘরে ত অন্ধন বাহিবেত গরুবাছুর 

সব কিছু মিছা। 

বনের কঠে গঁয়ের আগুন 

সম্জে নিয়ে যায় || | বাংলার লোক সাহিত্য (১ম সং) 
পৃ ১৭৪] 


এখানে দলবৃত্তের অমেজ থানলেও পর্বের দলসংখ্য। সমান নয় : পদ বা 
পংক্তি-শেষে মিলও নেই। মুলত: পর্বগুলির পোকালো, হুরেল! উদাহরণই 
ছন্দের বাধুনি রক্ষা করছে। 
রঙপুর অঞ্চলের সোনাপীরের জাগগান,__ 


পীরের বরে জন্ম লৈল পুন্নমাসীর চান। 
বাপে মায়ে রাখল তার সোনারায় নাম ।। 


৭৮ 


ছাওয়াল তুলিয়া দাই কোলে তুল্য! নিল। 

নাওয়াইয়! ধোওয়াইয়। তারে আহত করিল |। 

তোমার ছাওয়াল তুমি লওম! আমারে কিব! দিবা । 

গুন্যা বাসা! পাঁচ তঙ্কা! দাইয়ের হাতে দিলা || ইঃ পৃ ১৮*] 


এখানে অক্ষরবৃত্তের তুলনায় দলবুত্তের পয়ারাদর্শই বেশী স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। অক্ষরবৃত্তে শব্প্রাস্তিক রুদ্ধদল ছুইকল৷ হিসেবে উচ্চারিত হয়; 
লঘু চতুমা ন্রক যতির পরিবর্তে দীর্ঘতএ আট, ছয় বা! দশ মাত্রার ঘতি গুরুত্ব পাঁয়। 
মুখ্য ছুটি বৈশিষ্ট্েরই অভাব এখানে চোখে পড়ে । সে তুলনায় ৪। ৪ ৪1১/২ | 
দলমাব্রার লঘু, প্রান্বরিক প্রয়োগ অনেক বেশী ম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া গান ;-_ 


কুকিলার কুহু কুহুরে-_ 
( আরে মেরে ) মইওবের ফ্যাকমৃ__ 
" কোন দেশে থাকিয়া ও মোর বন্ধু, দেখালু হ্বপন। 
বালাই দেঙ তোর পিরীতের মাথাত বে ॥। 
ধন্‌ কাঁডালী সাউধের ছাইলা রে 
(আরে মোর ) ধনক নাইগো। মনঃ 
ঘরে থুইয়! কাঞ্চা সৌন1 (ও মেরে বন্ধু) বৈদেশে গমন | 
বাপাই দেও পিরীতের মাখাত, রে [এ ঃপৃ ১৮৫] 


স্থরাশ্ররী এ-গীভ অতিপবিক দোলায় সমৃদ্ধ । “আরে মেরে”, "ও মেরে 
বন্ধু” শব্ধগুচ্ছে একটি পৃথক দোলা! স্থষ্টি করে; সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্জীয় হসম্তপ্রধান 
শব্ধের যে ধ্বনি প্রবাহের আমেজ ফুটে উঠেছে সেটি দোঁতারা! সহযোগে 
ভাওয়াইয়।,--বিরহাত্সক প্রেমের গান, -- যারা শুনেছেন অন্ভব করতে 
পারবেন। ঘরে কাচা সোন! সদ্বশ বিরহিনী নবযৌবনা প্রেমিকাকে রেখে 
সাধুর ছেলের বাণিজ্য করে সোনা আনতে বিদেশ গমনের সার্থকতা 
কোথায়। কোকিলের কুহুতান, ময়ুবের পেখমতুলে নৃত্য বিরছিনীকে আরও 
আকুল করে তুলেছে। সেই আকুলতা৷ গানের ছন্দে ও স্থুবে ফুটে উঠেছে। 
ভাব-অন্ুসারে পংক্তিগুলি অপমান, তবে চতুর্দল পর্বনন্ধন রয়েছে; প্রান্তিক মিল 
রয়েছে,_-সে মিল কিছুট! শিথিল; সেই সঙ্গে রয়েছে 'বালাই দেও, পিরীতের 


হা, 


মাথাতরে" ধুয়া"টির আবর্তন । সব মিলিয়ে গীতটিতে এক পল্লী বুবতীর 
প্রেমনিরহের আকুলতা৷ যেন বাকৃধ্বনিময় মৃতি পরিগ্রহ করেছে। 


মৈমনপিংহের জারী গান,_- 


দিশ!£ হায় হায় কাসিদ ভালো, 
হায়ঃ হায় কাসিদ ! 
মায় না ভজিলে তারে 
ভজিবে এজিদ কিরে 
হায় হায় কাসিদ! 
হায় হায় কাসিদ ভালো ।। 


বয়াত £ মরবার নেল। একখান্‌ কথা কইয়া গেছিল ভাই 
দখিন।রে দিতাম্‌ নিয়া কাছুমালীর ঠাই 
গো যদি না রয় একরার) 
আখেরে দোজখী অইব শুন সমাচার || (হায়) 
হায় কাসিদ... 


[ মোমেনশাহী লোকসাহিত্য £ রওশান ইজদানী সংকলিত ] 


“দিশা” অংশটি গানের ধধুয়।') বয়াত' কাহিনীর বর্ণনাংশ। স্থুর এবং 
ছন্দোবদ্ধে উভয়ীংশের মধ্যে পলীকবি পার্থক্য রেখেছেন। তবে লৌকিক 
দলবৃত্ডের ছাদে সবটাই রচনা করেছেন । মিল এবং পর্বনন্ধনও বয়েছে। প্রতি 
চারপংক্তি কাহিনীধম্মী গীতের পর “হায় হায় কালিদ ভালো।.-" দিশ। বা ধৃয়্াটি 
বার বার ফিরে এসেছে । 


কুমিল্লার উমালীবাড়ার গীত, ( বিবাহো্সবে আয়োজিত ধানভানার গীত। 
ঢেকির পাড় দেবার তালে তালে গাওয়া হয় ।) 
ঢাক জিলাঁর চাকরী কবে 
ফিইব্য। চিডি পাঁভায় না 
অ কন্যা মনের গোস্তা রাকৃক না” 
তোমার কতা মনে আইলে 
আতেব কলয় ঘুরে না। 


ভোমার লাইগ্যা কিন্ছি সাড়ী 
মার ডরে পাভাই না। 

তোমার লাইগ্যা কিন্ছি বেলাইজ 
বৈনের ভরে পাডাই না । 

অ কন্যা মনের গোস্কা বাকৃক লা | 


[ লোক সাহিত্তা-*, বাংল! একাডেমী, টাকা] 


স্পষ্টতই দলবৃত্তে রচিত। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পংক্তিগুলি পূর্ণাঙ্গ, 
৪। ৪| ৪1৩] দূলপর্বে রচিত। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পংক্তি অভিন্ন, "ধুয়া হিসেবে ফিরে 
ফিরে এসেছে, গঠনেও পার্থক্য রয়েছে তিলমাত্রায় অতিপধিক দোলাসহ 
৩) ৪1৩ মাত্রীভাগে রচিত। ঠিক এই ঢঙে রজনীকাস্ত সেন তার বিখ্যাত 
হাসির গান শ্বুড়ো। বাঙ্গাল”২ রচন। করেছিলেন । সেখানে পর্বে চতুদ'ল বিস্তাস 
নিয়মিত। গঠনে এবং ভাবে__উভয়দিক থেকেই শিষ্ট সাহিত্যের কত্রিমতা 
সেখানে ফুটে উঠেছে। এখানে অকৃত্রিম পল্লীগীত সুলভ মিল কিছুটা! শিথিল, 
কবি প্রায় এক মিল সর্বত্র রেখে গেছেন। রজনীকান্তের গীতে দ্বিপর্দী চৌপদীর 
মিশ্র বন্ধে পংক্তি-মিল ও পদমিলের সচেতন বিন্তাস লক্ষিত হয়। 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কাহিনীধর্মা লোকগীতিগুলিতে অক্ষরবৃত্ত ও 
দলবৃত্তের উচ্চারণগত কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। পয়ার পংক্তিতে ৮৩ মাত্রার 
পদযতি রক্ষিত হয়েছে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্খপ্রার্তিক রুদ্ধদলের প্রসারিত 
দ্বিকল। উচ্চারণের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট এককলার উচ্চারণ এসে গেছে। তাছাড়। 
এমন বহুপংক্তি পাওয়া যাছে, যেখানে ৮1৬ মাত্রার পদযতির পাশাপাশি 
৪। ৪|1 91২ মাত্রার লঘু পর্বযতিও ফুটে উঠে ছে। পূর্ববঙ্গগীতিক! থেকে দু-একটি 
ষ্টাস্ত তোলা যেতে পারে 


২. বাঁজার হুঙ্গা কিন্তা আন্তা, ঢাইল] দিচি পাস) 
তোমার লাগে কেমনে পাকমূ, ছৈয়া উঠ চে দায় 


৮২ 


রাইতের আদ্র কাইট্য। গেল ভোরের আলে। আইসে। 
সন্ন্যাসী এক আইল সেইন। ভাঙ্গ। দেউলের পাশে || 
শিরে বান্ধা জট! চুল লম্বা! মুছ দাঁড়ি । 

আইল সঙ্গাপী এক হাতে লইয়৷ খড়ি ॥ 

কন্যা দেইখ্যা সন্ন্যাপী যে ভাবে মনে মনে । 

এ কোন্‌ বিধির কাম ঘটিল এই বনে | 


প্রাচীন পূর্ব গীতিকা £ 

১ম খণ্ডঃ বাইছ্যাকন্া! মন্তুয়] £ 
ক্ষিতীশ মৌলিক সম্পাদিত, 

প্‌ ৬৯] 


প্রথম ছুটি পংক্তিতে দলবৃত্তের উচ্চারণভঙ্গি অর্থাৎ লঘু চতুদলে 
ঝোৌ?কানো উচ্চারণের অবর্ণাশ লক্ষত হয়। কিন্তু পরবর্তী ঢারটি পংক্তিতে 
আট ছয় মাঞ্জাভাগের অর্ধধতি এবং অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিম বিছুটা নিস্তর্গ সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণের প্রবণতা রয়েছে। 


গীতিকায় পয়ারের ব্যবহারই বেশী । অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর দ্বিপদী ও 
[্রপদীর ব্যবহার ও অল্পন্বল্প লক্ষিত হয়। উচ্চারণ রীতিতে অক্ষরবৃত্তের 
প্রভাবই সস্পৃষ্ট, তবে মাঝে মাঞে লঘু পর্বভাগে দলবৃত্তের আভাস ফুটে উঠেছে । 
কয়েকটি ছষ্টাস্ত দিচ্ছি ।__ 


১০1.৮ মাত্রার মহাপয়ার। 
গেরামের নাম না জানাব বন্ধু, 
তুমি জিগাইয়া লইও পথে । 
শইছ্যাও দলের বাপ! নেই না 
আমি কইলাম বিধি মতে || [ এ ১খগু : বাইছ্যাকন্ত। 
মহুয়া, পূ ৩৮] 


অধশ্ঠ, এখানে প্রথম পংক্তির বিদ্ধ এদং “তুমি' ও দ্বিতীদ পংক্তির আমি" 
শবসে আতিপর্ব গণ্য বরে, সেই সঙ্গে উচ্চারণে সংঙ্ষি্ত! এনে দলবৃত্বের 


সখ 


৪] ৪ ৪1২ মাত্রাভাগে এ-ছন্। পড়া চলতে পাবে । পল্লীকবি কোন্‌ ভঙ্গি বেশী 
পছন্দ করেন জানবার কৌতুহল রইল । 
৮৮1১৭ মাত্রার দীর্ঘ ভ্রিপদী £ 
সধামাথা গনে তার কুকিল! মানয়ে হাইর 


বীণাযস্ত্রী লাজেতে মৈলান। 
সৃবতী ব্যাকুল ঘরে যইবন্‌ সে আইসে ফিরে 
নদীনাল] বহেতে উজান ॥ [ & ৩৭৩ লীল। কন্তা 


কবি কঙ্কপালা পৃ৩৫ ] 


এখানে অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণ অনেক ম্প্ট হতে পেরেছে, হাইরঃ যইবন, 
আইসে-জাতীয় শব্দের ব্যবহার সত্বেও এ পংক্রিগুলি দলবৃত্বে পড় কোনো- 
মতেই সম্ভবপর নয়। 


আঞ্চলক ভাষায় লোকগীতের আরও অনেক দরষ্টাস্থ দেওয়া যেতে পাবে। 
একই গীত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কেমন রূপান্তর লাভ করেছে তারও নান। নমুনা 
দেখানো যেতে পারে। তবে ছন্দের আলোচনায় তার বেশী প্রয়োজন নেই। 
লঙ্দ* করে দেখ! গেছে, শুধু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নয়, অসমীয়া, ওডির। এবং 
মৈধিলী ভাষাতেও একই লোকগীতি ছন্দ, বিশেষ করে প্রন্থর প্রাভাবিত চতুদলি 
পর্বভাগের দলবৃত্ত ছনের ব্যবহার ঘটেছে। 

২৮” ছড়া" এক ধরণের সংক্ষিপ্ত ছন্ধবদ্ধ বচন! । তার পংক্তি সংখযাও যেমন 
কম থাকে, অনেক সময় পংক্তি দৈর্ধ্যও খু ছোট মাপের হয়। এখানে 
আলোচনায় ছেদ টানবা॥ আগে ছোট ছোট, নানা মাপের কিছু ছড়ার নমুন। 
তুলছি।-_ 

বোধহয় ধাধা জাতীয় ছুডাই মাপে সবচেয়ে ছোট | 
১। (ক) ধরে 
দিল 'ভবে। (জুতা) 
€খ) হাটে 
আর চাটে ৷ (শামুক ) 
(গ) চিকাচিকা 
ভূই নিক1। (দোকান) 


(ঘ) মামার ছাগল 

ছু'লেই ম্যামায়। (হারমোনিয়ম ) 
(ও) একটুখানি গাছে 

রাঙা বৌটি নাচে। লঙ্কা) 
(চ) রাঙা রাতা 

উন্নত মাথা । ( মোচা) 


প্রবচনও বেশ ছোট মাপের পাওয়। যায় ।__ 


২। (ক) বিয়েফাদডে কড়ি। 
ঘর বাধতে দড়ি || 
(থ) পাথরে তৃলোন। হাত। 
পরাজয় নির্ঘাত ॥ 
(গ) পচা মরিচের দর যেমন। 
দুবার বিয়ের বর তেমন || 
(ঘ) বিয়ে বাকী যতদিন । 
নেখাপড়। ততদিন || 
(ও) পি জব শিলে। 
বউ জব্খ কিলে || 
(চ) কডি পেলে 
হবি মেলে। 


উপরের দৃষ্টান্তগুলি যেমন দলবু্তে পড়া চলে তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
মাত্রাবৃত্তেও পড়া চলে। অনেকগুলি মাত্রাবৃত্েই যেন বেশী স্পঈতা পায়। 
যেমন, প্রথমগ্ডচ্ছের প্রথম তিনটি দৃষ্টাস্ত, এবং দ্বিতীয় গুচ্ছের খ, গ, ঘ এবং ঙ 
দৃষটান্তগুলি। তৎসদত্ও মনে রাখতে হবে, লোকগীতির কবির মাঙ্জাবৃত্তে গান 
বাধেননি। তীরা অধিকাংশই লৌকিক দলবৃত্বে, এবং কাহিনীধর্মী কিছু রচনায় 
অন্মরবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। 


». লোকগীতির রাজাটি হল, যাকে ইংরেজিতে বলে 80501017156109150, 
অকুত্রিম গ্রামীণ সমাজের সামগ্রী। এতে যেষন আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময় 


পর 


বাচনরীতি এবং সমীজ ভাবনা ও আনন্দ বেদনার খ'1টি ছবি ফুটে উঠেছে, 
তেমনি এক নমনীয়, স্থরেলা ও ০*োকানো ছন্দভলজিও ধরা পড়েছে । শব্দের 
এন্বর্ষ, উপমার অভিনবত্ব, আঞ্চলিক বাঁক্বীতি এখং কথা স্থরের মিতালী 
লোকগীতে যে গ্রামীণ টাটকা সৌরভের আমেজ এনে দিয়েছে শিক্ষিত সমাজের 
“শিষ্ট সাহিত্যে সেই অকৃত্রিম তাজ! প্রাণের উত্তাপের অভাৰ অনেকেই বিশেষ- 
ভাবে অন্গভব করবেন । আজকাল এত জিনিষের রেকর্ড করা হয়, এই স্বভাবের 
ঘরের হীরকছ্যুতিময় ছড়া, লোকগীত, কেচ্ছা, গাঁজীর গীত ইত্যাদির কিছু 
রেকর্ড করার কথা লে!কসংস্কৃতি প্রেমীরা ভাবছেন. কি? পল্লীজীবনের 
অকৃত্রিমতা ভরত হারিয়ে যাচ্ছে। শহুরে সভ্যতার চাক্‌চিক্যে পল্লীর অনেক 
খাটি সম্পদই তাঁর মূলরূপটি হারাতে বসেছে । আরও ক্ষতি হবার পূর্বে অন্ততঃ 
কিছু খাটি জিনিষ রেকর্ডে ধরে রাখবার জন্যে লোকসংক্কতির গবেষকদের 
অন্থুরোধ জানিয়ে এআলোচনা শেষ করি। 


উট বাংল! ভাবা! ও সাহিত্য 


বিভাগের প্রধান 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 


৮৫ 


বাংন। (ব্রাকনাট্যে জীবন গা 


মানিক সরকার 


লোক সমাজের চিত্তরঞ্জন ও নৈতিক শিক্ষার জন্য উত্তৃত এবং অঙুষ্ঠিত নাটকীয় 
ক্রিয়াকলাপ লোকনাট্যের উৎসভূমি । পূর্বের শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সপ্প্রদায়হীন 
সমাজই লোক সমাজ! এ সমাজে উৎপাদন ও তীর বণ্টনে প্রথা অনুসারে 
সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ ও চেতনাই প্রধান ছিল। 


লোকনাট্য (ফোক ড্রামা) নাট্যশান্ত্রের আলোচিত নাটক নয়। তাই 
শাস্ত্রীয় আলোকে লোক নাট্যেব যথার্থ পরিচয় পাওয়। অসম্ভব । 


লোকনাট্যে নাটকের পুর্ণাত। নেই, কিন্ত নাটকের বিশিষ্ট লক্ষনগুলি 
বীজাকাবে রয়েছে । এই বীজগুলিই সমাজ বিন্রনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
ক্রম বিকশিত হয়ে নাটক হয়েছে । তাই নাটকের ভিত্তি লোকনাট্য। 


লোকধর্মীয় অহুষ্ঠানার্দি এনং সামাজিক উৎসবাদিতে একটি অংশ 
প্রতাক্ষভাঁবে যোগদান করে, প্রত্যক্ষ অংশ নেয়; অপর অংশ তাতে উপস্থিত 
থাকে, সেই ক্রিয়াকলাপ দেখে, অনুভব ক'রে তারা পরোক্ষে অংশ নেয়। এই 
ক্রিয়াকলাপ নৃত্যে-গানে, কাহিনীতে, অঙ্গশ্গীতে এক্রি৬ হে দৃশ্ঠা ত্বক হয়ে 
ওঠে। এটাই লোকনাট্য। লোকনাট্য জাদুমূলক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের 
আদিম স্তর কোনো না কোন ভাবে অতিক্রম করে উদ্ভব হয়েছে । এর স্থৃতি 
লোকনাটো পাওয়া যায়। 


"লীকপাহিতোর আলোচনা বাংলায় উনবিংশ শতকের ছিতীয়াঞ্ধে স্থচিত 
হয়। [বংশ শবে এ আলোচনা আবুও প্রসারিত হয়) লোকসাহিত্যের 
আলোচনা লোবসংস্কৃতিতে উন্নীত হয়। বর্তমানে একটি শ্বতস্র শাখাকপে 


৮৬ 


লোকনাট্র আলোচনা! আবস্ত হয়েছ । বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত মন্তবা প্রকাশের 
পরিবর্তে লোকনাটাকে নিয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণের প্রপ্নাস চলেছে । এই 
“মূল্যায়ণ'-এর পটভূমিতে এই আলোচন। আবস্ত করা হচ্ছে। 


বাংলায় লৌকনাট্য শব্দটি অর্ধাচীন, কিন্তু 'নাটগীত' শব্দটি বেশ প্রাচীন | 
এখানে ১৬শ শতাবীর কবি দ্বিঙ্জ বংশীদনের রচিত মনসামঙ্গলের কয়েকটি পতি 
উল্লেখ করা যাক £ 
“ইহ] দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ। 
দীপ ধূপে বলিদানে করয়ে পূজন | 
নানামতে করে তথা বাদ্ঠ নাট গীত। 
হেন কালে এক কাজি আসি উপস্থিত 11১ 
পৃনরায়ঃ 
“জঙ্গলে নদীর কুলে মিলিয়া সব রাখাল 
নাটগীত মহোচ্ছবি করি ।|২ 
আরও 
“নাটুয়ারা নাট করে গায়ানে গাঁয় গীত"২(ক) 


মধ্যযুগের বিশাল মঙ্গলকাব্যে বাংল! ইতিহাপের বহু পত্য লুকিয়ে 
আছে ।৩ মনসামজলের পূর্বোক্ত উদ্ধ'তির প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে, পৃজ। 
উপলক্ষ্যে মধ্যপনুগের বাংলায় “নানামতে করে তথা বাগ নাটগীত” | আবার 
দ্বিতীয়টিতে আছে “জঙ্গলে নদীর কুলে। মিলিয়া সব রাখালে। নাটগীত 
মহোচ্ছব” করে। প্রথমটিতে গোপগণ এবং দ্বিতীয়টিতে রাখালগণ এ নাট 
গীতের কুশিলন। তাই” দেবালয়ই ছিল প্রথম রঙ্গালয়”৪ সর্বাংশে হয়তো 
সত্য নয়। 


মাটগীত শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বেশ প্রচলিত । নাট-গীতের 
তাৎপর্ণ ব্যাখা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত অন্ষ্ঠিত হইত 
বলিয়া সাধারণভাবে ইহাকে নাটগীত বলিত''« মধ্যযুগে নৃত্য এবং গীত শব 
ছু”টি অজ্ঞাত ছিলনা । সেকালের কবিরা বুস্থানে নৃত্য এবং গীত শব্দ বাবহার 
করেছেন | 'নাটগীত' এবং “নৃত্য-গীত' একই অর্থবহ হলে স্বতন্ত্রভাবে তারা 
এ ছু”্টি শবের ব্যবহার করতেন না। 


নাটগীত স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার হত। সম্ভবত যে নৃত্যগীতে নাটকীয়তা 
ছিল তাকেই 'নাটগীত' বল] হত। 


মধ্যযুগের নাটগীতের ক্রমবিকাশেরও ইতিহাসে আছে, তারও গোড়ার 
কথা আছে। তাতে 18810 1018108+ অর্থাৎ জাদু-নাটকের' পর্বের ৬ কথা 
মনে রাখতে হয়। বাংলার “হুদুমাদেও--সেই জাছু-নাটকের স্থৃতি এখনও 
বহন করে চলেছে । লৌকিক ব্রতেও তার স্থতি এখনও আছে (৬ক)। 


“নাট? কথাটির সঙ্গে কাহিনী, চরিল্র, অঙ্গভঙ্গী এবং গাঁন-নাচ-বাছ্যমন্ত্র 
দর্শক প্রভৃতি সবই যুক্ত হয়ে পড়ে । তাই প্রাচীন বাংলার 'নাট-গীত'ই বাংল 
লোকনাট্যের অন্যতম উৎসরূপেই বিবেচনা কর! যেতে পারে । 


লোকনাট্য দিয়ে সম্প্রতি বাংলাভাষায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। 
কিছুকাল আগেও লোকসাহিত্যের ইতিহাসচচ্চায় কিন্ত লোকনাট্যের স্বতন্ত্র শাখ। 
হিসাবে বিশেষ কোন স্থান ছিল না। লোকনাট্য নিয়ে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস 
বিশারদগণ একটি ম্বতক্ত্র শাখ] হিসাবে বিশেষ আলোচনা করেননি, এমনকি 
বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে লোকনাট্য তার শ্বনীয়তার মর্যাদ1 পায়নি । এ 
বিষয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের উপেক্ষা কম দুঃখজনক হুয়।৭ 


সম্প্রতি এ আলোচনার মধ্যে লোকনাট্যের সংজ্ঞাগত ব্যাখ্যায় একাধিক 
অভিমত প্রকাশ পেয়েছে । ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে' গ্রামীণ 
সমাজে জনপাধারণের জীবন অবলশ্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে 
রচিত হয়ে মুখেমুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য”” ।৮ 


অপরমতে “লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী-আত্র৩ ৬খ্ব, ৯রিত্র অঙ্যায়ী 
উক্তি-প্রত্যুক্তি, সহজ, সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীত, নৃত্য, স্বল্প সংলাপ এবং 
লৌকিক বাছ্যযস্ত্র্র একতানের মাধ্যমে খন্তৃদ্ট ভাবভীর ভ্বারা লোকাকীর্ণ 
উম্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা, প্রকাশ হয় তা-ই সাধারণ অথে” 
লোকনাটা (ফোক-ড্রাম! )৮ 1৯ 


সংজ্ঞায়িত লা করলেও বাংলার বিদপ্ধ-সমালোচক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
মহাশয়, লোকসংস্কৃতি চর্চার বিশিই ক্ষেত্র গবেষক শ্রীচিত্তরঞ্চন দেব প্রম্বক 


০ 


বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে লোকনাটয প্রসঙ্গে তাদের অভিমত প্রকাশ করছেন। 
ডঃ গোৌরীশক্কর ভট্টাচার্য একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখেন । রাজ্য সরকারের 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭০ সালে বাংলা লোকসংক্কৃতির 
একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাচক্রে লোকনাট্যের বিষয়ক মুল্যবান একটি প্রবন্ধ ডঃ 
অজিতকুমার ঘোঁষ পাঠ বরেন। তিনি তার প্রবন্ধে লোকনাট্যের সাতটি 
সাধারণ লক্ষণ তুলে ধরেন !১০ 


সাতটি সাধারণ লক্ষণ নি্নরূপ £-- 


“এক 


€ ছুই 


“তিন 


“চারু 


“পাঁচ 


লোকনাট্য সাধারণ লোকেদের দ্বারা সাধারণ লোকদেব 
কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পী গোরা 
ও দর্শক সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ । 


শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দরে গ্রামের 
মাটিতে মাঠ, ঘাঁট ও বারোয়ারী তলায় এই নাটকের 
উত্তব ও অভিনয় দেখা ঘায়। 


খোলা আকাশের নীচে মুক্ত ও অবারিত আঙ্গিনায় 
লোকনাট্যের অভিনয় হয়... 


লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ন।, 
তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল, দর্শকদের 
রুচি ও চাহিদ|! অনুযায়ী তাতে নতুন নতুন উপাদান 
কেবলই প্রবেশ করতে থাকে | 


লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রই ধর্মমূলক। 
যেসব ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়বস্ত গ্রহণ কর! হয় সে সব 
জাক্সগাতেই ধর্মও নীতির সর্বজনমান্তা আদর্শ জোরাল- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাটা চিরকাল লোকশিক্ষার 
বাহনবূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । পনাতশ ভাবধার 
ও এঁতিহথ লোকনাটোর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে ' 


৯ 


প্রস্তাব করা হয়। 


“ছয় 


“সাত 


লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা 
সঙ্গীতেরহ প্রাধান্:." | 


পোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি ও স্থরের প্রাধান্য আস। 
স্বাভাবিক, সুদ্মুভাবে অভিব্যক্তি অপেক্ষা জোরাল ও 
গভীর কণস্বরের প্রয়োজনই সেখানে বেশি। অতি 
শয়িতভাবে প্রকাশের জন্ত সেই অভিনয়ে বহু জায়গায় 
মুখোস ব্যবহার হয় € পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি- 

তথ্যও জনসংখ্যা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১২৯-৩০)। 


এই সাতটি সাধারণ লক্ষণ্স সঙ্গে আরও তিনটি লক্ষণ সংযোজন করার 


রঃ এক. 


“ছুই, 


“তিন, 


যথ! £ 


লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ লোকনৃত্য। 
অভিনেতাদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ । লোকনাট্যে 
লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার কর। হয়। 


ব্যঙ্গ, বিদ্রপ, হাস্যকৌতুক (কখনও কখনও তা 
আদিরপাত্মক ) গ্রভৃতির আধিক্য রয়েছে, অর্থাৎ 
লোকনাট্যে হাপি, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে 
দর্শকদের রিলিফ দেওয়া হয়। কখনও আবার ব্যঙ্গের 
কষাঁঘাতে দর্শকদের পুলকিত করা হয়। 


লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত। চবিস্ত্গুলি সংলাপের 
অন্গশাসনের মধ্যে থাকে না । আসবের মধ্য অনুষ্ঠান 
চলাকালে কি গানে কি সংলাপে স্তন নতুন বাক্যের 
নিত্য সংযোজন হয়ে থাকে । লেখনীর শাসন ন। 
থাকলেও লোকনাট্যের গান বা সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন 
যথেচ্ছ নয়। একটা অলিখিত কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত 
শৃঙ্খলা জেনে চলে। এ ধরণের স্বাভারিক, সহজ 
শঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে 


মন্থর গতিতে এগিয় চলে দর্শকদের মনকেও টেনে 
রাখে” বাংলা লোকনাট্যের ধারাও আলকাপ £ 
মানিক সরকার, "মুলায়ণ”, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ- সংখা, 


লোকনাট্যকে একটি স্বতন্্ নাট্যশাখা! হিসাবে লাংলাডাষায় উপস্থিত 
করবার আন্তরিক প্রয়াসের এটাই হল সংক্ষিপধ পরিচয় । 


লোকনাট্য শুধু শ্রবনীয় নয়, দর্শনগ্রাহও | মৃদ্রণযন্তর আবির্ভাবের পূর্বে 
এর কাহিনী “মুখে মুখে বুচনা এবং" "খে মুখে প্রচার? হলেও একে দর্শনীয় 
করে তুলতে হয়েছিল। দর্শনীয় না হলে লোকনাট্য হয় না। এখানেই 
লোঁকগীতের সঙ্গে লোকনাট্যের একটি বড় পার্থক্য। যদিও লোকনাট্য। 
কখনই লোকগীতকে বর্জন করেনি । লোকনৃত্য দর্শনগ্রাহ্থা। কিন্তু সকল 
লোকনৃত্যই লোকনাট্য নয়। বেশ কিছু লোকনৃত্য আবার লোকনাট্যের 
অন্তভু/ক্ত হয়ে আছে । ছোঁ-ৃত্য এর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত ।) 


লোকনাট্যের প্রাচীনরপ পাওয়া অত্যন্ত ছুকর। বর্তমানে যা পাওয়া 
যাচ্ছে তার একটির অংশ বিশেষ উপস্থিত কর! যাঁক। নাম “বসিয়া” পাল । 


রসিয়া বা রসিক গোয়ালা বংশজাত একজন ফৃবক। গ্রামের এক 
ববতীকে দে ভালবাঁসে। গ্রামের মাঁঠে-ঘাটে দুরে বেছায়। কখন বাশী 
বাজায়। যুবতীকে দেখলেই সে প্রেম শিবেদন করে । 


কিন্তু যুবতী প্রেমিকের প্রেমনিবেদনকে বড় একটা গ্রাহ করে না। 
রূসিয়ার প্রেমনিবেদনের চিজ নিয়রূপ ২ 
রসিয়া-_ ৃ 

শুনে আগে শুনগে আই 

ই|মার ভাঙ্গা ঘরোৎ আলে করেক 

আর কী আসিব তুই? 
তোক না দেখিয়া! শুনে সে ভাই 
বাউড়। হয়াছে পরাণ 


৯১ 


৯২ 


বুবতী-_. 


বসিয়।__ 


পাছ। পাড়্যা শাড়ী পরোৎ 

তার খাচ্ছরৎ কি খুচ্ছরৎ কি চটক দেখতে মুই। 
হামার কাছে আসি পরিত পাইত 

হাটের বাছ! নাছ শাড়ী 

কানোৎ দিত পোন!র মাকুড়ী। 


লজ্জ|! কবিয়! ক্যামনে জানাই 
তোরকে রসিয়। ! 
লজ্জা পরম নাই কি তোর 
শুনিস নাকি ওরে। 
ঘবোৎ ত তোর নাই কি ভাঙা চটিখান 
কানোৎ ক্যামনে দিব মাকুভী। 
হালগক কিছুই নাই 
শেষেতে যায়৷ কি খাব? 
নাই খাব পান গুড়া, 
ঘরোত যাঁয় কি খাওয়াব। 
এতই যদ্দি হাউস থাকেরে 
তিন কুড়ি পান দিয়] 
লঙ্জা হরবে বেটটা। 


নাইব। থাকিলে টাকা পয়্স 

তোক বানালু বাইন্যা 

হাম যছ বর, 

হ।মর। দু'জনে সকল সময় 
নিজের হাতে কাম করিব 
ভবিয়৷ তুলিব প্রাণের টানে 
নাইব! থাকিলো টাকা কডি 
হামি আছি আর আছে মোর যৈবন। 


তুই ছলি গোয়ালার ছৈলা 
তোর সনে মুই না করি পীরিত 


রপিয়া_ 
আর নিধি কি হুইল বাম 
ওরে কানতে কানতে মই লে 
তোমার ছাওয়াল 
ক্যামনে হদ্দিশ পায়। 
যুবর্তী__ 


কোন টে গেল রসিয়া মোর 
ওগো রিয়া 

না পাঁর মুই থাকতে ঘরোৎ 
মনটা করছে হবোৎ-ফরোৎ 
আগুন জলে হিয়ার মাকোৎ 
কোন টে গেল বসিয়া মোর।১১ 


(সংগ্রাহক £ চিত্তরঞ্জন দেব) 


লেখার মাধামে উপস্থাপিত এই ছৃ্টাস্ত এবং “রসিয়া” পালার মধ্স্থরূপ 
এক নয়। মঞ্চে পালার শেষ অশে নায়িকার বিরহ নানাভাবে তীত্র করে 
তোলা হয়। পালায় গান হয় বাজনা বাজে, নাচ হয়। আরও হয় ব্লগ 
বিদ্রপ, সংলাপও কিছু থাকে । সবটা! মিলিয়েই হয় নাটকীয়তার স্থাটটি । 


লোকনাট্য শুধুমাত্র লোকরঞগুনের জন্ত নয়। গণশিক্ষার বিষয়ও তার 
মধ্যে রয়েছে । লোকনাট্যে যুবক-সুবতীর প্রেম, শুধু প্রেমেই পূর্ণ নয়। লৌকিক 
প্রেমের পূর্ণতা! ঘর বাধার সার্থকতায় মূর্ত হয়ে ওঠে । পূর্বোক্ত সেই ঘর বাধায় 
মধ্যে বিপত্তি আছে, সমাজের বর্ণগত কু-সংস্কান্ধের বিপত্তি। *গোয়ালার 
ছৈলার' সঙ্গে হৃবতী কী করে “পীরিত' করবে? তাই বিচ্ছেদ আসে । সে 
বিচ্ছেদে কার্যত আমাদের সমাজের বর্ণবিছেষগত কুসংস্কারকে আঘাত দেয়। 


ক ৩ 


বিচ্ছেদে বিহ্বল যুবতীর বোনায় অতি সাধারণ শদকস্মাজ বর্ণতগত হীনমন্যতা ও 
বিছেষকেই অভিশাপ দেয় । 


লোকসাছিত্যের প্রভাবিত শিক্ষা 'অ", “আ”, “ক? খিগর যতো শিক্ষা 
নয়! এ শিক্ষা মনের, সমাজের, এ শিক্ষা সমগ্রের। “লমাজশিক্ষার এমন 
জীবস্ত.বাহন ছুলভ | ছড়।, প্রনাদ-প্রবচন ও গানে বা লোক কথায় একদিকে 
যেমন চিত্তরঞ্জনের কাজ করে, অন্যদিকে আমাদের নৈতিক আদর্শ, সামাজিক 
ন্যায়বিচার, রাষ্ট্নৈতিক ও আধিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ।”১২ 


লোকন]ট্য ও লোক শিক্ষায় বাহন হয়েছে । *চিত্তবৃত্তি সকলের প্ররূত 
অবস্থা স্বস্থ কার্ষে দক্ষতা, কর্তব্য কার্ধে উৎসাহ, এ শিক্ষাই শিক্ষা। 
( লোকশিক্ষ! £ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ পৃঃ ৩৯২ )। শিক্ষা হিসাবে 
লোকনাট্যে পাপ-পুণ্যের বিষয়টি উখ্বাপিত হয়। যে কোন অস্ত কাজই পাপ 
কাজ, সকল শুভকাজই গৃণ্যের কাজ। এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার একেবারেই 
পাখিব। এতে অপাথিৰ কিছু নেই। “চোরচুরণী” পালায় চুরি, £বনবিবি' 
পাপায় দরিদ্র দুখের উপর ধনী মোনার অত্যাচার পাপ বলেই বিবেচিত 
হয়। দক্ষিণরায়ের হিংশ্র কবল থেকে ছুখেকে রক্ষা করাটাকে পুণ্যকাজ 
বলেই গণ্য হয়। আবার 'আলকাপে' স্বামী-স্ত্রীর খ্গড়া একটা পাপ 
কাজ। “গভীরা গানে" অবাধ্য পুত্রের কার্যকলাপ পাপ রূপেই চিত্রিত হয়। 
লোকনাট্য কোথাও এই পাপ-এর গৌরব ঘোষণা করেনি, পুণ্যের জয় চেয়েছে । 


লোকগীতের ম্যায় লোকন।ট্যেও কয়েকটি প্রিয় চিত্র আছে। যথা, 
রাম-সীতা।, রাধারুষ্চ হর-পার্ধতী প্রমুখ । মহাকাব্য বা পুরাণের কাহিনীর 
বিশেষ অংশ নিয়ে লোকগীত আছে, আছে লোকনাট্যও। লোকনাট্য এই 
কাহিনী ও চবিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের দঢ়তাকে বাড়ানোর চেষ্টা 
হযেছে, তার শিক্ষা দেওয়| হয়েছে । 


“আলকাপে' নারী ও পৃরুষের উক্তি এবং প্রত্যুক্কির মধ্য দিয়ে দাম্পত্য- 
জীবনের মাধূর্যকে ফুটিয়ে তুলে সম্গাজবদ্ধনের ভিত্তিমূল যে দাম্পত্য বন্ধনতাকেই 


৯৫ 


দৃঢ় করে তোলবার চেষ্টা হয়। “আলকাপের' 'বিউ'-এ শেষ লাইনে স্ত্রীকে লক্ষ্য 
করে স্বামী বলে ; 


গুড় মিষ্টি, মধূ মিষ্টি, হে কন্যা আরও মিষ্টি চিনি। 
তার চেক্কে অধিক মিটি তোমার হাতের পানি। 
হে কন্তা তোমাব হাতের পানি। 


(নিজন্ব লংগ্রহ ) 


পানির কোন স্বাদ নাই। কিন্তু স্ত্রীর হাতের পানি স্বামীর কাছে গুড়, 
মধ ও চিনির চেয়েও মিঠি। মিষ্টি এখানে দাম্পত্য সম্পর্কটি । স্ত্রীর হাতের 
পানি সেই মধূর সম্পর্কের দ্যোতক। 


শুধু দাম্পত্য বাপারিবারিক নয়, সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করবার জন্যও 
লোকনাট্য সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ও এক্যের মহৎ শিক্ষা দিয়ে থাকে। *গড়ীরা 
গানে” এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, আছে “অ!লকাপে | গমভীরার কটি লাইন £ 


ওহে কাশীশ্বর, 

আমর সব হিন্দু মুপলমান, 
মিলে হয়্যাছি সমান । 

ওহে কাশীশ্বর | 


মিলে হয়্যাছি সমান। 
( নিজন্ব সংগ্রহ ) 


লোকনাট্যের বড় শিক্ষা মর্ত্যপ্রীতি, জীবনপ্রীতি, কর্মপ্রীতি ও সমাজ- 
প্রীতি । তাই 'আল্রকাপ" লোকনাট্যের গানে শোন যাঁয়-- 
“ও কৃষকদল, 
এগিয়ে চল, 
চল ভাই মাঠের কাজে । 
মোদের দেছে আছে বল, 
ক্ষেতে আছে জল, 
ধর চেপে হাল সকাল-সীজে । 


(নিজন্ব সংগ্রহ ) 
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শিক্ষার ছু'টি দিক-_এক, পৃ খিগত-শিক্ষা ছুই, জীবন-শিক্ষা । লোকনাট্যে 
পৃথিগত শিক্ষার কোন বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু সেখানে মাটি মাথা জীবন ও 
জগতের পাঠ নেবার স্থান যথেষ্ট । এখানেই তার মহত্ব। 


বাথায়ণ 6 নোকবৃত 


পল্লব সেনগুপ্ত 


০১১. বামায়ণ তথ! সমস্ত মহাকাব্যেরই উত্স লুকিয়ে রয়েছে লে!কিক 
সাহিত্য প্রকরণের মধ্ো, শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারলে এই নিবঙ্গের 
অবতারণা করার কোনো প্রয়োজন হত না। শুধু উৎসেই নয়, তার 
প্রবাহের মধ্যেও যে লোকবৃত্তের জোয়ার-ভাটা স্দাসঞ্চরণশীল, আপাতত 
আলোচ্য ও প্রতিপাগ্ঠ সেইটিই। 


০২. আদিম মাশ্ুষের প্রথম সাহিত্য গড়ে উঠেছিল স্থ্টি বহস্ত, 
ব্দ্ধাণ্ডের আদি কারণ, প্রাণের উত্তবের সুত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বিচিত্র 
কল্পনায় গড়ে ভোলা এবং অ-লৌকিক নানান-সম্তা ও ঘটনাকে অবলম্বন 
করে। এগুলিকে বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন “মীথ* বা লোক-পুরাণ বলে। 
প্রতিটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীবই নিজন্ব সংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে €ঠ1র পরি- 
প্রেক্ষিতে এই সব মীথগুলির অবদান অপারিসীম | তাদের ঈশ্বর ও দেব- 
কল্পনা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আচার-বিধি 
ইত্যাদি বিষয় বিবর্তিত হবার উৎসে এবং প্রবাহে লুকিয়ে থাকে এই সব 
মীথ গুলি। 


০৩. কোনো-কোনো৷ লোকবৃত্তবিশারদ মীথ্‌ সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য 
করেছেন যে, এগুলি আসলে হল, “'প্রাক্-বিজ্ঞান বুগের বিজ্ঞান-সদ্ধিৎস র 
অভিব্যক্তি ।” এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে লৌকিক-পুরাবুত্ত সম্পর্কে খানিকটা 
পর্যস্তই ধারণা করা চলে, মীথের রূপান্তর ঘটে কেমনভাবে তার কোনো! 
হুদিশ এর থেকে মেল! সম্ভব নয়! সে বিষয়ে বরং সামগ্রিক একট। ব্যাখ্য। 
দিয়েছেন এক্সেলস এবং যাক্স। তাদের মতে, সমস্ত লৌকিক পৃরাবৃত্তঈ গড়ে 
উচ্েছে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটন! সম্পর্কে আদিম মানবসমাজের নানাবিধ 
কল্পনার ধাত্রীগৃহে ; সমস্ত প্রাকৃতিক সংঘটনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি নিহিত 
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থাকে, তাদের যথার্থ পরিচয় খুঁজে না বার করতে পারার জন্তই তারা 
কল্পনার মাধ্যমে এ সমন্ত সংঘটনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত, আর 
ঠিক সেই জন্থই যখন থেকে মানুষ ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুক 
করল, তধন থেকেই "মীথ” তার প্রাথমিক গুরুত্বও হারাতে লাগল এবং 
সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হতে লাগল 'লিজেওড” এবং “টেল”-এ 
(পুরাণকথা এবং লোৌককথায়)। 


১.১, মীথ, গড়ে ওঠার যুগে আদিম মানুষ বিভিম্ন কাহিনীর মধ্যে 
ঘষে সমস্ত দেবতা এবং উপদেবতাকে মুখ) কুশীলব রূপে কল্পনা করেছিল, 
লিজেগ্ড এবং টেল. গড়ে ওঠার পবে তাদের অনেকেই হাৰিয়ে গেল কাছিনী- 
মাল! থেকে। প্রখ্যাত পোকবৃত্তবিদ গ্রীম-ভাইরা এই জন্যই লোক-কথাকে 
*ভেডে-যাওয়। লোক-পুরাণ” আখ্যা দিয়েছেন। 


১,২. মীথ, লিজেণ্ড এবং টেল. এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্কটি তাহলে কি? “মীথ্‌ টেল, এবং “মীথ লিজেও, এই সুত্র আমরা 
০.৩" অনুচ্ছেদে নির্দেশ করেছি।- কিন্তু টেল আর লিজেগ্ডের সম্পর্কটি তার 
মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় না। এখানে স্মরণ রাখতে হবে ভিন্নতর একটি সুত্র £ 
মীথের নায়কের মধ্যে এশী বা দৈবীভাবের ব্যতায় ঘাট গেলে, অর্থাৎ 
মানবিক দোষগুণই প্রবল হয়ে উঠলে সেটি ঘেমন টেল-এ পরিণত হয় ঠিক 
তেমনই কোনো মানব-চরিত্র কাহিনীর মধো অলৌকিক ক্ষমতাধর বা দেবতার 
অবতার হিসেবে চিন্রিত হলে সেই কাহিনী বপাস্তরিত হয় লিজেও্ডে। 
অর্থাৎ : 


(ক) মীথ +এঁশীভাব-্টেল, 
(খ) টেল +এশীভাব-লিজেগ্ড 
(গ) মীথ ১ টেল» লিজেগ্ড 


১.৩, স্পষ্টতই, লিজেগ্ড হল ইতিহাসের হৃগেব কষ্টি, মী যেখন 
প্রাগিতিহাসের আমলের | টেল হুল এই ছুই পর্বের সন্ধিলগ্নের জাতক । 
তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে ফে, সভ্যতার অগ্রগমনের ফলে মীথের 
মৃত্যু ঘটলেও, টেল এবং লিজেগগুলি পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের- 
কেও বদলে ব্দলে চলতে থাকে! অপরিবতিত থাকে শুধু তাঁদের যুল 


ন্ট 


অভিপ্রায় বা 'মোটিফ+-গুলি। অসংখ্য মোটিফের সমাহারের ফলে গড়ে 
ওঠে “এপিক্‌? ওরফে মহাকাব্য, যার মধ্যে আশ্রয় পায় অগুণতি লিজেগড। 
মীধ, __ টেল -_ লিজেও্ড "* এর সবই ছিল যৌধিক € মীথ্‌ শবটিই এই 
মৌখিক-ধর্মের পরিচয়বাহী), এপিকের মোহানায় মিশে তাদের রূপাস্তরণ 
ঘটল লিখিত সাহিত্যে। “ফেব্ল* কিংবা! পশুপাখীদের মানবিকগুণা স্বত 
নীতিগল্পগুলও কোনো কোনো ক্ষে্ে সেখানে মেশে। 


২,১, “মোটিফ” কিংবা অভিপ্রায়ই হল তাহলে লোববৃত্তের অপরি- 
বর্তনীয় বন্ত-উপাদান । মাঙ্ষের জীবনচর্যার বিবর্তনের ইতিহাসে এদের গুকুত্ব 
তাই অসীম। মোটিফের মূল লক্ষণ হল অন্তস্বতন্ত্রতা ব| ব্যতিক্রমধমিত! | 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মোটিফ-বিদ ট্টিথ টমসন একটি সুন্দর উদ্দাহছরণের মাধ্যমে এই 
লক্ষণটির বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন £ মা স্ষেহময়ী হওয়াটাই শাশ্বত ও সর্থজনীন ) 
নিষ্টর জননী কদাচিৎ মেলে । সে জন্যই শ্নেহময়ী-জননী কোনো! কোনো পিশেষ 
মোটিফ নয়, কিন্তু নিষ্টুরা-মাতা। অবশ্তাই একটি বিশেষ মোটিফ | “পণ দিয়ে 
হোঁটে যাওয়া'র মধ্যে কোনে! মোটিফ নেই, কিন্ত 'অদৃ্থা চেহারা ধারণ রে 
হেটে ঘ!ওয়]' অবশ্থাই একটি বিশিষ্ট মোটিফ-সম্পূক্ত বিবরণ । 


২.২, মোটিফের আর একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশে, সর্দকালে 
এব! এক$ দেশ-কাঁল, ভেদে ওপরের কাহিনীটার চেহার! পথক হতে পাবে, 
কিন্ত ভিতরের অভিপ্রায়গুলি অভিন্ন। কাহিনীর "টাইপ ল! প্রকার/এ্রকব।। 
আলাদা হুলেও, মোটিফের প্রাণবন্ত ত| নয়। 


২.৩, মোটিফের এই সর্বদেশ্শিকতার একটি উদাহরণ দেওয়! মেতে পারে ঃ 
'মহাপ্লাবনা-কেক্জ্িক কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সমন্ত প্রাচীন জাতি লোকপৃরাণের 
মধ্যেই আছে -« স্থমেরিয়া থেকে ইস্টার দ্বীপ, চিলি থেকে চীন, নরওয়ে 
থেকে দৃক্ষিণ-আফ্রিকা সর্বত্রই এই বিশ্ব-নিমজ্জনকারী প্রবনের কাছিনী প্রচলিত । 
বাইবেলের নোয়! যে প্রাবন থেকে প্রারণীকুলের অস্থিত্ব রক্ষা করতে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন, তার সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের “প্রলয় পয়োধি জলে'র মোটিফ? 
গত কোনো ভির্নতা নেই। প্রসঙ্গত ম্মরণযোগা যে, লোকবুত্ধের ভিত্তির 
ওপর ভর কবেই গ্রবপদী সাহিভা গডে ওঠে, তাই শুধু বাইবেল বা ব্রাঙ্গণ 


নী 


গ্রন্থেই নয়, অন্যান্য বহুদেশের ঞবপদদী গ্রন্থেও এ মহাপ্রাবনোর মতো অজ্জন্র 
মোটিফ সমাবৃত হয়; এপিকে ত বটেই। 


২.৬. এষ্ট ব্যাপারটি পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মভাকাব্যই ঘটেছে। 
রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেশী, গিলগামেশ, পোপোলভূঃ, বেউলফ 
প্রভৃতি প্রখ্যাত এবং প্রভানশীলী মহান্পাব্য থেকে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় 
মতাবাব্যধর্ী গ্রস্থগুণি আসধি পেখগাওই এর ব্যতিক্রম ঘরটেনি। যেখানে 
মঠাকাবোর নাহিনীটির পুতুতাত্বি ও এতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে 
২ ফেমন, ইলিয়াড সেখানে মোটিফগুলির অস্তনিহিত অলৌকিক-বিশ্বাস- 
সমূহ বর্জন পরে বিশ্লেষণ কবলেই, মহাকাব্যটির সামগ্রিক এঁতিহাসিক 
কাঠামোটক খুঁজে পায় যায়। রামায়ণ কিংবা মহাভারত এখনও সেই 
ইত্তিভাপিন লাঠামোর পপর প্রতিপ্তিত হতে পারেনি । 


৩.১, পাদ্প্রতিপ, কালে রামায়-কাহিনীর উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে 
গাদাশবু পণ্ডিতমগ্ডলীর একাংশের মধ্যে বিরাট বিতর্কের স্ত্টি হয়েছে। 
পামায়। ইলিয়।ভের প্রেরণাজাত কি-না, দশরথ-জাতকের সঙ্গে প্রচলিত 
গামাঘণের সম্পর্ক কি, খগ্ধেদে রামকথার আদি উৎস লুকিয়ে আছে কি-না, 
ইত্যাদি পিষয়ে পিতেরা শানান্ তথ) ও তত্বের অবতারণ। করেছেন | 
আরেণপল গবেষক রাম-কাহিনীর প্রত্ুভাত্বি", নৃতাত্বিক এবং ভৌগোলিক 
ও অন্তাচ্টঠ ধরণের পৈজ্ঞানিশ-ভিত্তিও অনুসন্ধান করছেন। লঙ্কা কোথায়, 
বাক্ষপরা কারা, রাবণ শবের অর্থ কি, রামচন্দ্র আদৌ বিদ্ধাপর্বত পার 
হয়েছিলেন পি-না, ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা আনেক টমকগ্রদ সিদ্ধান্ত করেছেন, 
খার অনেকখগুলিহই বিশেষভাবে অঙ্গধাবনযোগা । এছাড়া আছেন ভক্তি 
বিদ্যাপীঠেপ ছাত্ররা! এরা রাম ঈশ্বর অন্তাবরূণে ভজনা করেন, 
ইক্ষনণকু বংশের এতিহাসিকত। শিঃপানহে তদ্গত চিত্তে মেনে নেন, রাম- 
কাহিনীকে ষাট হাজার বরের প্রাচীন বলে মনে করেন -» ইত্যাদি, 
ইত্যাদি ! 


৩.২, মুলত এই তিনবর্গের রামায়ণ-নিদরা বাম-কাহিনী নিয়ে চিন্তা 
ভাবনা করছেন। এদের মধো তৃতীয় দলটির প্রসঙ্গ তক্তসযাজের চৌহঙ্গির 
বাইরে আলোচ্য নয়। প্রথম নাগর পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই সাহিত্যিক- 


১৪৩. 


নিদর্শনের নির্দিষ্ট এবং অক্কাটা এমন কোনো বৃক্তির প্রতিষ্ঠা করতে পাবেন 
নি, যার দ্বারা তাদের কীরুত্ধ মতকেই মেনে নেওয়া চলে । বরঞ্চ, দ্বিতীয় 
দল, যারা বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমস্ত ব্যাপাকটিকে বিচার করে দেখতে 
চেয়েছেন, তাদের বক্তব্যের ভিত্তি সাহিতা-শির্ভর গলেষকধের সিদ্ধান্তের 
চেয়ে দৃঢ়তর | 


৩.৩, কিন্তু লোকবৃত্তের ভিত্তির ওপে রামায়ণ কাহিনীর িস্সেষণ এ 
অবধি হয়নি, যা হলে এ বিষয়ে নৃতন আলোকপাত কণা সম্ভবপর হতে 
পারত | লোকবৃত্তের সঙ্গে এপিকের সম্পর্কটি যে কতখানি ঘণিষ্ঠ, তার হদিশ 
২.৩, অনুচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা জানি যে, সেই স্ষ্টিই 
কালক্রমে ঞ্রনপদিত্ব অর্জন করে, যার মধ্যে সর্বজনগ্রাহা, 'অস্তত খহুজনগ্রাহা 
টাইপ এবং এবং মোটিফ অজন্রহারে সন্দিবিষ্ট হয়। অর্থাৎ, প্রবপর্দিতার 
মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে লোকগ্রাহত1, যা কি-না লোকবৃত্ধের পক্ষে প্রাণ- 
ত্বরূপ ৷ ব্রামায়ণস্কাহিনী এত শতা্দী4 পলি সঞ্চয় করে আজ যে ধ্ধপদিত্ের 
মর্যাদা লাভ করতে অক্ষম হয়েছে, তারও ভিত্তি হচ্ছে এর অস্থিহিত লৌকিক 
ব।লোকায়নিক ধর্ম। 


৩.৪, রামায়ণের মুল কাহিনীটিহ তো লৌকিক £ পলতে পানি কূপকথা- 
ধর্মী । স্ত্ণ পাজা হুয়োরাণীর বায়লা মেটাতে দুয়োবাণীর ছেলেকে দিলেশ 
বনে নির্বাসন । সেখানে সে চৌদ্দ বছর নানান ছুঃখ এপং বিপধয়ের মধো 
কাটিয়ে অবশেষে রাক্ষপকে বধ নিয়ে দেশে ফিঞল এবং রাজা হয়ে সিংহাসন 
বসল। রূপকথার এহ বগ-পরিচি ছকটির উপরেই কি পামায়ণ-কাহিনীর মূল 
রূপটি বিস্তশ্ত হুয়নি ? 


৩.৫. তাহলে যে কাছিনীর মৌলিক সত্তাটিই হচ্ছে পোকবৃত্ত-নিভ'র, 
তার মধ্যে প্রাসজিকভাবে দে সব ঘটনার বিন্যাস কর] হঞ্জেছে, সেগুলিও মে 
লোকবৃত্ত-সঞ্জাত হবে, তা আর বিচিআ্ কি? শুধু প্রকার বা 'টাইপে' 
নয়, 'প্রকরণে' বা 'অভিগ্রায়ে'ও ( “মোটিফ” ) পামায়ণী কথামালা যে লোকাগন- 
ধরম্শ, সেটি বলতে চাওয়াই এখানে অভীগ্সিত। 


৩৬, এই আলোচনায় যে সব “মোটিফ? ব। "অভিপ্রায়'-শুচক বিভাগ 
এবং নির্দেশক সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলি লোকায়নবিদ সমাজে সর্ব- 


১০১ 


০০০০০ 


জনীনভাবে স্বীরুত ট্টিখ টমৃদন সংকলিত অভিধানের অনুসারী, এটুকু আগেই 
বলে নেওয়া ষেতে পারে । 


৩.৭. বামায়ণ-কাহিনীর প্রধানতম প্রকরণ বা অভিপ্রায় হল 'অপহুরণ' 
ব। 'আ্যাবভাকগ্ঠন", যাঁ-কিন! পৃথিবীর বছ দেশের লোককথায়ই একটি বহু 
প্রচলিত উপাদান। এই মুল প্রকরণকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি উপ-প্রকরণ 
নির্দেশ করেছেন লোকবুত্তবিদ ট্টিথ টমসন, যাদের অনেকগুলিই বামায়ণ- 
কাহিনীতে বিদ্যমান । অপন্ধতা বধূব অ-মানবীয় লোকে গোপনে থাকতে 
বাধ্য হওয়া (এফ. ৩২৪.৪ )$ রামায়ণে বাক্ষসপুরীর অশোক বনে বন্দিনী 
সীতাকে এই উপ-প্রকরণের সঙ্গে মেলানো চলে হ্থচ্ছন্দেই। প্রাসর্জিক 
উপ-প্রকরণ হিসাবে এখানে আরে! কয়েকটির উল্লেখ করা হল; অপহৃতা 
বধূর হুরণের সময়ে ছু'চের কাজ ইত্যাদি চিহ্ন পথে ছড়িয়ে যাওয়া (এইচ. 
১১৯.২), দৈত্য (এক্ষেত্রে, রাক্ষপ ) কর্তৃক নারীর অপহরণ (জি. ৩০৩.৯.৫ ), 
ভিখারীর ছদ্মবেশে এসে নারীহরণ (কে, ১৩১৫.১০), নায়ক কর্তৃক অপহাতা 
নায়িকার পৃনরুদ্ধার (আর. ১৬১.১)। মুপ কাহিনীর সঙ্গে অনিবর্ষভাবে 
যুক্ত নয়, এমন একটি পরনারীসস্ভোগের কাহছিনীও রামায়ণে আছে, যেটিও 
এই গোীর উপ-প্রকরণ। গৌতম়ের ছদ্মবেশে এসে তীর স্ত্রীকে ইন্দ্র ঘে 
সস্তেগ করেছিলেন, সেটিও “অপহরণ"-প্রকরণভুক্ত ( কে. ৭৫৫.১, কে, ১৩১০, 
এফ, ১)। 


৪.১, ঝামায়ণে মূল কাহিনীটিকে মোট সাতান্নটি অংশে বিভক্ত 
কর! চলে। এদের শ্রত্যেকটিই পৌকিক-প্রকরণ বা ফোক-মযোটিফ অবলখন 
কবে গডে উঠেছে। নিচের সারণীতে এগুপিকে ক্রমান্বয়ে বিস্ম্ত করা 
হয়েছে এবং কোন্‌ আখ্যানাংশটি কোন শ্রেণীর মোটিফকে আশ্রয় করেছে 
আর তার সুচক সংখযাটি (ইনডেক্স নাঘার ) কি, তাও উল্লেখিত হয়েছে ঃ 








আখ্যান- পামায়ণের প্রকরণ / উপপ্রকরণের অভিপ্রায় স্ুটক 

ঞ্রম প্র।সঙ্গিক ঘটনা উপজীব্য খ্য 
১... অন্ধমুনির অভিশাপে অভিশাপ / শাপমস্্ে “কিং ও ডি. 
দশরথের বিপর্যয় সর্বনাশ “ম্যাজিক ১৪*২.১৫ 


১৩৭ 








আখ্যান- বামায়ণের প্রকরণ / উপপ্রকরণের অভিপ্রায় স্ৃচক্ষ 
ক্রম প্রাসঙ্গিক ঘটন। উপজীব্য সংখ্যা 
২, সীতার জন্ম ধরিস্ত্ীরূপ1 জননী) “মাদার টি ৪০১, 
মৃত্তিকাগর্ভ থেকে 'গ্রাউও্ড" টি. ৫৪৫, 
জন্ম ; পৃথিবীর অত্য- ও "আর্থয এ. ১২৩৪.৪ 
স্তর থেকে নারীর 
আবিভণব 
৩ জনক-কর্তৃক কন্যানের সর্ভব্বরূপ 'ত্রাইভ এইচ ৩১০, 
রামচন্্রকে ভাবী জামাতাকে এফ.এফ 
দিয়ে হরধস্থা কঠিন পরীক্ষ। দিতে 
ভঙ্গ করানো বাধা বরা 
9. কৈক্ষেপীর সপত্ীর সন্তানকে ০ এস. 
আব্দার নির্বাসনে পাঠানো চিলড্রেন ৩২২,৪,১, 
৫. পিতৃশত্য রাজপৃত্রের স্বেচ্ছায় 'এক্সাইল' জে, ৩৪৭৩ 
রক্ষায় রামের অবণানাসীহ ওয়া 
বনগমন 
৬. লক্ষ্ণ-কর্তৃক নির্বাসনে এক ভাই হী পি. ২৫১.৩ 
রামের আরেক ভাইয়ের 
সহগমন করা অগস্গগাষী 
৭. ঝ্লামের চৌঙ্গবছর সাত(বাতার £এল্সাইল' জেড, 
বনবাস গুণিতক) বছরের ৭১,৫,৫ 
জন্য নিবাসনে গন 
৮, বাম-কর্তৃক ভরতকে জ্ঞোষ্টভ্রাতা-কর্তক ইয়ঙজার' পি. ১৭০৮ 
রাজ্যভার দানকরা কনিষ্টকে বাজ্যতার 
৯. শুর্পনখা নাক-কান দান শান্তি শ্বরপ  'সোক্জ' কিউ, ৪১৫,৫১ 
কাট! যাওয়া নাসিকাকর্তন এফ-এফ 


2১১০ 


চে 


১১, 


১৭, 


৯৩, 


১৪, 


১৫, 


১৭, 


১৮, 


কাটি ও 


ক্র প্রাসঙ্গিক ঘটন! 


মারীচের স্বর্ণমুগরূপ 
ধারণ 


মারীচ-কর্তৃক রামের 
স্বর অনুকরণ কর! 


লক্ষমণ-কতৃক সীতার 
নিরাপত্বাস্থচক গন্তী 
অংকন 

ভিখারীর ছল্পবেশে 
রাবণ-কর্তৃক 
সীতাহুরণ 


রাক্ষপরাজ কক 
সীতাহরণ 


লীতাহরণ1লে 
ব।খবণের ছল্মবেশগ্রহণ 


ইবণকালে রাবণের 
দশমুওধা খ্বীরূপে 
প্রতিভাত হওয়া 


সীতাকতৃক পথ- 
শিদেশিকা রূপে 
এতালঙ্কার এখং সন- 
চহ খেলে দেওয়া 
জটা মু সঙ্গে 

ঝাবণের যুদ্ধ 


প্রকরণ-উপজীব্য 





সোনার হরিণ 


অন্ুকৃত কণ্ঠের দ্বারা 
প্রতারুণ। 


বিপদ ঠেকাতে যাঁছু 
মণ্ডিত বৃত্ত-অঙ্কন 


ভিখাবীর বেশে 


প্রতারিত করে 


নাবীহরণ 


দৈত্য / বাক্ষস-কতৃক 
নারীহরণ 


অপহরণকাপে 
হল্মবেশধা পণ 
দশমুণ্ডধারী দৈত্য / 
বাক্স 


হএ্ণক1লে অপহৃত 
পরী কর্তৃক পথে চিহ, 
ফেলে যাওয়া 


আংশিক মানব দেহ 
ও মানবগুণসম্পন্ন 
পাখী 


অভিপ্রায় ন্ুচক সংখ্যা 
ফন বি. 
৭৩১০৭,৭ 


এডিস্গাইজ' জি. ৪১৩ 


“সার্কল' জি. 
৩০৩,১৩৬, 

১৯,০১৫ 

“বেগার' কে. 
ও "আযবভাকীর' ১৩১৫.১০৪ 
আবু, ২৪ 


“আবডাকশ্ঠন' জি. ৩০৩, 
৪৫ 


ম্যাজিসিয়।ন' আর. 
৩৯.১ 


“টেনছেডেড' এফ, ৫৩১, 
টি ২ এ ৭৬ 
জি. 


৩৬১,১১৫ 


জুয়েল' জে. 
এবং “ওয়াইফ” ২০৯৩,৩, 
এইচ, 

১১৯৯২, 


'বৃর্ড' ও হেড বি. ৫০, 
বি. ৫৫ 


এফ-এফ 


ক্রম প্রাসঙ্গিক ঘটন।  প্রকরণ-উপজীবা অভিপ্রায় কুচক সংখ্য! 


১৪, 


২০৪ 


১৭ 


২ 


ৎ্ ৩, 


ন্১9, 


৫, 


৩, 


রাম-বর্তক সীতার 
সন্ধানের জন্য 
বানরদের সাহায্য 
গ্রহণ 


অপন্থতা পত্তীকে সন্ধান “আবিডাকপ্ুন? বি. ৫৪৩, 
কণতে পশ্তপ্ন সহায়তা ৩.১ 
নেওয়। 


বর্ণলঙ্ক। পাক্ষপপূরী, শ্বর্ণনিমিত “গোল্ড এফ, ১১৩০৫ 
প্রাসাদ, দর্গময় ১.১ এফ, 
ত্বীপরাজ্য ৭৩১.৩, এফ 

পি 

অশোকখনে অলৌকিক পরিবেশে আবডাক্শ্ান। জি. ৩০৬, 

বন্দিনী সীত। বন্দিণী / অপহত। ৯, 

*. ৫, এফ ৩২ 

এ নারী অপহ্ৃত। বধু. ওয়াইফ এধত ৩২২০৪ 
গে।পনলে।কে বন্দিনী 

বানর বা/হনীর বাণর কতৃক সমৃপ্রের “সী, এই, ১১৩১, 

সাহায্য নিয়ে ওপর লে শির্মাণ এবং ১.১ বি, ৮৪৩ 

সমুদ্রের ওপর এব্রজ' 

সেতু বন্ধন 

বানরের সাহাঘ্য  পশুকুলের সাহ।য্য এহিরে।' পিং ৫২৪১) 

নিয়ে রামের শিয়ে দৈত্য / ১১ 

সংগ্রাম রাক্ষসের সঙ্গে মু 

অভিজ্ঞান-হিপেবে অভিজ্ঞান-অগুরীয় “রিং এইচ, ৯৪ 

হনুমান-কতৃক এক-এফ 

সীতাকে রামের 

আংটি দেখানো! 

হনুমানের লঙ্কাধীহন বানর-কর্তৃক্ধ অগ্রি- কাতার? এ ১৮৬১,২ 
সংযোগ 


১০৫ 





ক্রম প্রাসঙ্গিক ঘটন। প্রকরণ-উপজীব্য অভিপ্রায় স্ুচক লংখ্য। 
২৭. রাবণ-কর্তৃক সীতাকে ছিন্ন মায়ামুণ্ড ছারা “হেড, ভি, ৯৯২, 
রামের মায়ামুণ্ড প্রতারণ। কে. ৫১২,২ 
দেখা গো ৩.১ 
২৮, শক্তিশেলের আঘাতে জীবনদায়িনী বৃক্ষ / *লাইফ' ই. ৯০, এফ- 
মৃত্যুর পর বিশলা- লতা “হীলিং ও এফ, ডি. 
করণীর হবার! বন্য পশুর শুশষায় প্ল্যানট? ১৫০০, বি. 
লক্ষ্রণেরও পৃনজীবন প্রাণলাভ ১.৪.১ ৫১৫১ 
লাভ বানরদের দারা এইচ ১৩৩৩, 
২৯১ 
২৯. রাঁবণকে বধ করে রাজপুত্র কতৃক হারানো “ওয়াইফ এফ ৩২২২, 
রাম কর্তৃক স্ত্রীকে ধু'জে পাওয়া ও “প্রিম্স”স আর. ১৩১, 
সীতা-উদ্ধার ১০৫ 
৩০, বাম-সীতা-করতৃক উড়ন্ত রথ চড়ে চযারিয়ট”.: এ, ৭৬১,২ 
পুপ্পণকরথে চড়ে দম্পতীর আকাশ 
দেশে ফের! পথে ভ্রমণ 
৩১, নির্বাসনাস্তে দেশে নির্বাসন শেষে দেশে “এক্সাইল” এল: ১১১,১ 
ফিরে রামকতুক মাফল্য / রাজ্য লাভ 
বাজত্ব ভার গ্রহণ করা 
৩২, লোকাপনাদের সভীত্বের প্রমাণ “ফায়ার”. এইচ. ৪১২, 
ভয়ে হিসেবে 
বাম কর্তৃক সীতার আগুনের মধ্য দিয়ে 'অভীল” ও ৪, এইচ, 
অগ্নিপরীক্ষ। চলে যাওয়। '*চেষ্টাট? ২২১১ এইচ 
৪০০ এফ-এফ 
৩৩, সীতার অগ্রি- পুণ্যচরিত ব্যক্তির 'ফায়্ার' ভি, ২২২৮ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিরাপদে আগুনের 
হওয়। ভিতর দিয়ে চলে 


১৯৪০৬ 


যাওয়। 


ক্রম প্রাসঙ্গিক ঘটনা 
৩৪, সীতাকে ব্যভিচাবিনী রাজা-কর্তৃক রাণীকে 


৩৫, 


৩৬. 


৩১, 


৩৮, 


৩৯ 


৪১৯. 


সন্দেহ করে বাঁষ- 
কতৃ'ক তাঁকে 

ত্যাগ করা 

গর্ভবতী সীতার 
বাশ্সীকির কাছে 
আশ্রয় লাভ 
গাব-কুশের জন্ম এবং 
আশ্রমে বড় হয়ে 
ওঠ] 


বাম-কতৃ'ক ন্বর্ণসীতা মৃতির মাধামে হারানে। 


নির্যাণ 

লব-কুশের যঙ্ঞাশ 
বন্ধন এবং যৃদ্ধকালে 
রামের সঙ্গে তাদের 
সাক্ষাৎ হওয়। 
পৃত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে 
রামের পরাজয় ঘটা 
ও বন্দী হওয়া 
লব-কুশের অযোধ্য। 
রাজসভায় আপ! 


সীতাকে আবার 
সতীত্বের পৰীক্ষা 
দিতে বলায় ধবিস্্ী 
গর্ভে বিলীন হওয়। 


প্রকরণ-উপ্জীব্য 


দুশ্চবিত্র! সন্দেহে 
ত্যাগ 


শুভাকাজ্ী ব্যক্তির 
তত্বাবধানে গঙবতী 
স্ত্রীকে বাখা 

জননী কৃ ঘম্জ 
সন্তানকে অরণ্যে 
লুকিয়ে রাখ। 


স্ত্রীর সান্নিধ্য-সন্ধান 


আকন্মিকভাবে পিঙা- 
পৃত্রের সাক্ষাৎ হওয়! 


অপরিচিত পুত্রের সঙ্গে 


মৃদ্ধে পিতার বন্দীত্ব 


অপরিচিত পুত্রের 
পিতার রাজসতায় 
উপাস্থৃতি 


ধরিত্রী গে 
আশ্রয় লাভ 


অভিপ্রায় শৃচক সংখ্যা 
আড়ালটরী' পি. ১৬.১,২ 


“প্রুগন্ানট? এস. 9১৭, 
এইচ, ১৫৫৮, 

রী 

ট্াইনস' আর, ১৫৩, 
৪.২ 


আইডল” টি. ?১,৩.১ 


'ফাধার' এন, ৭১ 


ফাদার? এম, ৩১৭১ ০০৫ 


রেক্গশিঙ্গন! এইচ, ২৭, 
ও এফ-এফ 
'রেকগন।- পি. ২৩৩,৭ 
ইজড' 
“আর্থ' আর. ৩২৭ 
“হাইড ও এন. ৯৪৮২ 
“আগার” আর, ২১১৩ 
গ্রাউণ্ড" 


১৭ 


ক্রম প্রাসঙ্গিক টন! প্রকরণ-উপজীব্য অভিপ্রায় স্ৃচক সংখ্যা 








৪২, সীতার অদর্শনে পত্বীহারা রাজার “কিং, এফ, ১০৪১, 
রামের হাহাকার শোক ৯.১,২ 


এই বিয়া্লিশটি-ক্রমে মোট তেষট্রিটি অভিপ্রায়-স্থচক সমাবৃত হয়ে 
রামায়ণের মুল কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও মূল কাহিনীর সঙ্গে 
সম্পর্চিত নয়, এমন নয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়ও আছে রামায়ণে, 
যেমন £ 


ক্রম প্রাসঙ্গিক ঘটন। প্রকরণ-উপজীব্য অভিপ্রায় ক্চক সংখা 
ক. অহুল্য। ও ইন্দ্রের কাহিনী স্বামীর ছদ্মবেশে “আ্যাবভাকশ্ঠন' কে. ৭৫৫.১ কে. 


পরস্ত্রীগমণ ১৩১০ এফ-এফ,. 
থ, পামচন্জ্রের নরকার্ণন ও মৃত নিয়তর- জানি ও : এফ), ৮* এফ- 
দশরথের পর্গে সাক্ষাৎ লোকে গমন “ফাদার এফ, এইচ. ১২৫২, 
১.২ 
গ. বেপাঠ করার জন্য “টাবু (নিষেধ পাব? সি. ৯২৯.৩ 
রামচন্জ্র কতৃক শুদ্ররাজেপ মুলক সংক্কার ) 
মুগ্চ্ছ্দ অমান্য করার 
জন্য মুগ্ডচ্ছেদন 


ঘ, সীতার পাতাপ-প্রবেশের *এখ|নে ঘটনাটি 'রেসকুযু; উপ- কে. ৬৬১৪ 
পর স্মারক হিশেবে স্বর্ণ প্রকরণ হলেও, স্থচক সংখা 
মৃতিটি পড়ে থাকা অনির্দিই। পাশের সুচক সংখ্যাটি 
*আযবডাকশ্ঠন? প্রকরণ-কেন্জ্রিক | 
ফলে এখানে স্থনিদিষ্ট ভাবে *'মোটিফ' 
নির্দেশ করা যায় না। 


৪.২, অতএব রামায়ণের ছোটবড় প্রায় সমস্ত ঘটনাই যে আস্তর্জাতিক 
ভাবে স্বীকৃত লোকবুত্ত-প্রকরণেব বিভিন্ন সৃচকের মাধ্যমে শ্রেণীবন্ধ করা 


৬৬৮ 


যায়, সে কথা এখন আমরা মেনে শিতে পারি। উপরে যে উনসন্তরটি 
প্রকরণ স্থচক নির্দেশ কর। হয়েছে, ভাগের প্রত্যেকটিই পুথিবীর বহু দেশের 
বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে বৃগ-পরম্পব্ায় প্রচলিত কাহিনী- 
মালার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। স্থতরাং রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্গত 
ইতিহানিকতা কতখানি, সে কথা বিচার করতে গেলে এর এই অস্ত্রণীন 
বিশ্বজনীন লোকায়ন-ধর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না| করে উপাষ থাকে না। 
রামায়ণ ইতিহাপ, না মীথ, না লিজেও - সেই অনুসন্ধান করার পথ নিশ্য়ই 
এতে খুলে যাবে | 


উ €দশবদধু কলেজ 
কলিকাতা-২৬ 


১৬৪৯ 


বাংলার নোকটৎসব ৪ তৃণ্তিহীন জিজ্ঞাগা 6 
মহান গম্বত 


তুষার চট্টোপাধ্যায় 


॥ প্রাকৃকথ। | 


সৌভাগ্যক্ষমে, একদিকে যখন শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহীন হ্হেচ্ছাচারী 
বর্মধারায় লোকসংস্কৃতি সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক অপব্যবহৃত বিষয়, 
অন্যদিকে তখনই সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতি অস্বেষায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা 
ও অদীক্ষিত প্রয্লাপ থেকে পিক্তমনের আতি সুস্পষ্ট এবং তথ্যের সাক্ষ্য 
থেকে তত্বের দীপ্ত্যাতিতে নবতর জিজ্ঞাসার প্রাস্তম্পর্শা হবার অভিনিবেশ 
অকুন্টিত। অন্কুরূপ পটভূমিতে দাড়িয়ে সমগ্ররূপে বাংলার লোকধর্ম ও উত্সব 
অন্ুঠান পর্ধালোচন। আকাঙ্খিত হলেও আলোচনা চক্রের সময় ও রচনা 
বিশেষের পীমাবদ্ধতায় এই মুহূর্তে তা কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অন্যজেই 
রূপায়িত। বিষয়ান্ুষঙ্গে বর্তমান আলোচন। -_ টুস্থ্‌, ভাছ্‌, খেদাইবাবাঃ ভীম, 
প্রভৃতি কয়েকটি বাংলার তাৎপর্মপূর্ণ লৌকিক দেখদেবীর নামাঙ্কিত এবং অনিবার্ 
রূপে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় স্থিত। অনশ্বা সংক্ষিপ্ত অবয়বে স্থিত হলেও বর্তমান 
আলোচনা অনুশীলনের সুদীর্ঘ অস্তরালে নিঃসন্দেহে নিজস্ব চিষ্তাধাথার পরিচষে 
প্রতিষ্টিত এবং স্বকীয় উচ্চারণে সংগুধিত | 


॥ এক ॥ 


পশ্চিম বাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধো নদীয়! জেলার «“খেদাইবাবা"-র 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । নদীয়া জেলার চাকদহ থানার খেদাই ঠাকুরের 
বিশেষ গ্রাছভণব দেখী যায়। প্রধানত কৃষি্যাগ্য জলজনিয়ভূমি বা আবাদ 
অঞ্চলে খেদাইবাবার পূজা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত সম্বৎসর 


৯১৬ 


প্রতি মংগলবার ও শনিবার নিরমিত পৃজ! হয়। শ্রাবণ সংক্রাস্তির দিন 
খেদাই ঠাকুরের বাৎসরিক পৃজ। সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক পুজার 
কালে ব্যাপক উৎসব ও বৃহৎ মেলা সংগঠিত হয়। 


খেদাই বাবার কোনরূপ মুতি নেই। বৃক্ষ বিশেষের পাদমূলে খেদাই 
পূজ। অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত নিমগাছ (7/812938-45250180)05170108) 
তলাই বেদাইতলা বা খেদাই বাবার থান ছিসাবে বিবেচিত ছয়। ক্ষে৫- 
বিশেষে বৃক্ষমূলে সপফণা৷ শোভিত মাটির মৃত্তি স্থাপিত হয়। এ সমস্ত মু্তি 
সাধারণত পঙ্ক বা অই্রকণ। মুক্ত হয়। ব্রাঙ্গণ পুরোহিত কর্তৃক পুজা অনুষ্ঠিত 
হ'লেও জাতি ধর্ম নিবিশেষে সর্ব শ্রেণীর যাহুষ ধেদাই পূজায় ভক্ত হিসাবে 
অংশ গ্রহণ করেন। বাৎসরিক পূজা! হুর্ষোদয়ের কালে স্থক হয় এবং সূর্যাস্ত 
পর্ষস্ত সমস্ত দিন ব্যাপক উদ্দীপনার মাধ্যমে পৃজানুষ্ঠান চলে। “বন্দে ক্ষেত্রপাল 
খেদাই নমঃ১-মন্ত্র উচ্চারণ করে, ক্ষেত্রপাল ও মনসার ধ্যানমন্ত্রে পূজ। অনুপ্তিত 
হয়। প্রচুর পত্ষিধাণ ছুধ এবং বহু সংখ্যক প্রাণি বলির শোণিত ধারাই ধেদাই 
পূজার মূল উপাচার। পায়রা, হাস, মোরগ, পাঠা, শুক্র, মহিষ, প্রভৃতি 
প্রাণির রক্তে খেদাই তলার মাটি সিক্ত হয়ে যায়। উৎসগাঁকুত পশুর 
ঘাড়ের দিকের কিছু মাংস এবং কঠিত মুণ্ড বৃক্ষমূলে রাখ! হয়। খধেদাই 
বাবার নিকট জমির প্রথম ফসল ও গাছের প্রথম ফল উৎপর্গের প্রথ! 
খুব প্রবল । 


ক্ষেত্রবিশেষে খেদাই পৃজায় বারাজনাদের আধিপত্য সাধারণভাবে 
পরিলক্ষিত হুয়। এই স্তরে চাকদহ থান!র অন্তর্গত মধুরাগাছির বাৎসরিক 
থেদাই পূজার দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা মায়। এই খেদাই তগাটি 
সম্ভবত খেদাই ঠাকুরের পৃজ।, মেলা ও উৎসবের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং 
এখানকার থেদাই ঠাকুর সর্ধপ্রাচীন খেদাইবাব। *বুড়োখেদাই”' নামে অভিহিত 
হয়। এই স্থানে এতিহ্থাশ্রয়ী প্রথাঙ্থসারে বাৎসরিক পূজা বারাজনাদের 
পৃজার্ধদ্বারা শুরু হয় এবং তৎপবে মুসলমানদের পৃজ1 নিবেদিত হুয়। তাঝপর 
কষ্চনগরের মহারাজা, সেনাইত ও অন্যান্থদের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 


খেদাই ঠাকুরের বাঁৎসরিক উৎসবে বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার-হাজার 
মান্য পূজা ক্ষেত্রে সমবেত হয়। এই উৎসবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য 


১৯৯ 


বিভিন্স্থান থেকে আগত পাপুড়েদের সমাবেশ ! সাঁপুডের। মেলাঙনে ও 
পথের ছুই পাশে জীবস্ত সাপ নিয়ে খেল। দেখায় এবং উচ্চস্বরে মন্ত্র আওড়ায় 
€ গান করে। সমবেত ভক্ত ও দর্শকেরা “খেদাইবাবা” নাষ উচ্চারণ করে 
ভক্তিভরে সাপের উদ্দেস্ত্য সাপুড়েদের পয়সা দান করে। এই দিন লাপের 
গায় কোন প্রকার আঘাত করবা বা সাপ মারা নিষেধ । 


খেদাই বাবার দৈবক্ষমতা সম্পর্কে লোকসমাজে নানাবিধ বিশ্বাস প্রচলিত 
আাঁছে যথা১* খেদাই বাবার দয়ার যে কোন প্রকার মন্দভাগ্য দবরীভৃত 
হয় এবং অশ্ুভশক্তি বিতাড়িত হয়; ২. খেদাইবাবার দয়য় সাপের ক্রোধ 
ও দংশন থেকে রক্ষা পওয়া খায়; ৩. খেদাইনাবার দয়ায় ভালো ফসল 
ও ধনসম্পদ হয় এনং নারীদের বন্ধ্যাত্ব দ্র হয়। এই সমুদয় মাহাত্বের মধ্যে 
জমি ও কৃষির মঙ্গল বিধান খেদাইবাঝার প্রধান ক্ষমতা বলে বিবেচিত হয়। 
এই প্রসা্গে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ মান্গুষ খেদাই তলার মাটি সংগ্রহ 
করে নিয়ে যায় এবং নিজ নিজ কৃষিক্ষেতে এই বিশ্বাসে এ মাটি ছড়িয়ে 
দেয় যে খেদাই তলার মাটির মাহাত্ব্যে চাষ নিধিদ্র হবে, পোক1 যাঁকড 
লা প্রাণীর দ্বারা ফসলের ক্ষতি হবেনা এবং জমিতে উত্তম ফসল হুবে। 
তাছাড়। খেদাই তলার মাটি গোয়াল ঘরেও ছড|নো! হয় এবং মনে করা 
হয় এর দ্বারা রোগের খ্1ক্রমণ থেকে গরুবা মুক্ত থাকে এবং হাঝানো 
গরু পাওয়া যায়। 


খন কিভাবে খেদাই পৃজার উদ্ভব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জান 
যায় না। এই পৃজানুষ্ঠান সম্পর্কে লোকমুখে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় কিংবদস্তির 
প্রচলন আছে । নিঙিন্ন কিংবদপ্তি ব| শ্রচলিত বাছিনী অনুসারে বলা হয় 
জনৈ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক বা জনৈক বাগ্দি সম্প্রদায়ের লোক 
বা কৃষ্ণনগরের মহারাজা! ধেদাই ঠাকুরের পূজার প্রচলন করেন। মনসা- 
দেবীর স্বপ্াদেশে খেদাই ঠাঁকুরের পূজার প্রচলন হয়েছে এমন বিবরণও 
শোন! যাঁয়। মোটের উপর পরস্পর বিরোধী কিংবাস্তি বা লোককাছিনীর 
অনুসরণে বোঝা খাঁকস খেদাই ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস 
হারানো অতীতের অন্ধকাঝে নিমজ্জিত । অবশ্য লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
খেদাই পুজার উদ্ভবের ইতিহাস বা তাৎপর্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব নম্ব। 


৯৯৭ 


যদিও ক্ষেত্রবিশেষে খেদ্াই ঠাকুর মামনসা রূপে কধিত হন, তথাপি অধিকাংশ 
ক্ষেত খেদাই ঠাকুর বাঁবাখেদাই বা ক্ষেত্রপাল হিসাবে পূজিত হন। 
নদীয়ার আবাদ অঞ্চলে খেদাই ঠাকুরের পৃজার প্রচলন অত্যন্ত তা"পর্ধপূর্ণ। 
প্রাক্কাতিক পরিবেশ এবং কৃষি ভিত্তিক সমাজের পটভূমিতে জনগণের আশা 
আকাম্মার ও জীবন প্রচেষ্টার স্ত্রেই খেদাই ঠাকুরের পুজার উদ্ভব ও 
বিকাশ ঘটেছে। 


ঘদিও কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও ব্রাক্ষণ্য প্রভাবের প্রাধান্যের ফলে 
খেদাইবাবাকে শাস্ত্রীয় মনসা পৃজা রূপে চিহ্িত বরার প্রচেষ্টা হয়েছে, তথাপি 
খেদাই ঠাকুরের লোকায়ত চরিত্র সহজেই অনুধাবন করা যায়। খেদাই 
পৃজানুষ্ঠান মূলত-_বৃক্ষ, লর্প ও ধরিত্রী পূজার সাথে সম্পকিত। আদিম 
বিশ্বাসে বৃক্ষ ও সর্প উর্বরতার প্রতীক এবং ধরিক্রীর বুকে রক্ত প্রদানের ষধ্যে 
জমির বা ধরিত্রীমাতার উর্বরতা বৃদ্ধির জাছু বিশ্বাপ নিহিত। সর্বোপাঃ 
যেহেতু জলজ নিম্নভূমির আবাদ অঞ্চলে চাষের পক্ষে প্রধান ছিল সাপে 
উপদ্রব, তাই কৃষি সমাজের পক্ষে ভয় ও ভক্কির উৎসে সর্প পূজাব প্রচ্পন 
ছিল একাস্ত শ্বাভীবিক। 


সাধারণভাবে কথিত হয় যে খেদাইবাব। জমি থেকে শশ্ডভ শক্তির 
প্রভাব দ্ররীভূত করেন এবং জনগণেপ্ সৌভাগ্য প্রণয়ন করেন। এদিক 
থেকে সংঙ্িষ্ট দেবতার নামের তাত্পর্য দ্বিপিধ রূপে অন্ুরাবন কর যায়-- 
১. বাংলাভাষায় «“থেদানো”* শের অর্থ বিতাড়ণ করা এবং ধেদাই শবাটি 
থেদানো শব্জাত। এই দিক থেকে যে দেবতা অশুভকে খেদান অর্থাৎ 
দরীভূত করেন বা বিতাডন করেন তিনিই “খেদাইবানা" | ২. খেদাই 
ঠাকুর মূলতঃ “ধেতাই ঠাকুর” বা! ক্ষেতের ঠাকুর। ক্ষেত বা রুষিক্ষেতের 
দেবতা হিসাবেই তিনি খেতাইবাবা। মোটের উপর খেদাট নামটি দেবতার 
মূল প্রকৃতিটিকে উদঘাটন করে, যিনি অশ্তভকে বিতাড়ন করেন, রৃষিক্ষে্রকে 
বক্ষা করেন এবং কৃষি সমাজের হুখৈশ্বর্য বুদ্ধি করেন। 


এই শ্রসজে ম্মরণীয় লোকসমাজে কৃষিক্ষেত্র বা কুষিকর্ষের সংরক্ষণ ও 
সমৃদ্ধি সংগঠনের ক্ষমতাই থেদাই ঠাকুবের প্রধান মাহাত্য ছিসাবে নিবেচিত 


১১৩ 


হয়। এই সঙজে আরে! মনে করা হয় যে খেদাই ঠাকুর কৃষিকর্মের প্রধান 
সহায়ক গরুর মঙ্গল বিধান করেন। উল্লেখযোগ্য যে খেদাই ঠাকুর ক্ষেত্রপাল 
হিসাবে অভিহিভ হন, এবং খেদাই পূজায় ক্ষেত্রপালের ধ্যান মন্ত্র উচ্চারিত 
হয়। এই সমুদয় ঘটনা নিঃসন্দেহে খেদাইবাবা ও কৃষির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক 
চিহ্নিত করে। 


খেদাই বাবার মাহাত্স, নাম, পৃজাগুষ্টানে বারাজনাদের প্রাধান্ত ও 
হিন্্র-মুললমান নিবিশেষে অংশ গ্রহণ, স্থান, কাল, আহুষ্টানিক ক্রিয়াকলাপ, 
উৎসর্গ ইত্/।দির সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই সত্য উদঘাটন করে যে খেদাই 
ঠাকুর শান্ধীয় দেবদেবীর দুরে মূলত লৌকিক রুষি দেবতা। খেদাই ধর্মানুষ্ঠানের 
মধ্যে আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ, সর্প এবং ধরিক্রীমাতার 
পূজা মিশিত হয়ে গেছে । মোটের উপর খেদাইবাবা রুষি সমাজের এক 
বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা | 


| দুই || 


৬. পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্যতম প্রধান লোকউত্সব -_- ভাছু বাংলার 
পশ্চিম প্রান্তব্তাঁ জেলাসমৃহ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভাছ পূজার প্রাধান্য 
দেখা যায়। প্রধানত পুকলিয়া, বীকুডা॥ বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় 
ঝাঁপক রূপে ভাদু উৎ্পবে প্রতিপালিত হয়। ভাছ পূজার কাল সাধারণত 
১ল! ভাদ্র থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক ক্ষেত্রে শ্রাবণ 
সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব উদযাপিত হয়। ক্রমানুসারে 
ভাছুঅনুষ্ঠানের চারিটি স্তর -- শ্রাবণ সংক্রান্তি বা ১ল! ভাদ্র ভাছ স্থাপন, 
সমস্ত ভাদ্র মাস ভাছু পালন, ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার পূর্বরাত্রে জাগরণ 
এবং ভান্্র সংক্রান্তি বা তার পরের দিন ভাছু বিসর্জন। ১লা৷ ভাদ্র ব৷ 
ক্ষেত্রবিশেষে ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার তিনদিন পূর্বে ভাছু স্থাপন কর! হয়। 
সাধারণত নূতন সরায় গে'বরের 'উপব ভাছুই ধান ছড়িয়ে ভার রূপদীন 
করা হয়। অবশ্ত বর্তমানে প্রায় প্রতি ঘরে শবে মৃৎনিমিত ভাছর বৃত্তি 


৯১১৪ 


প্রতিষ্ঠা কর! হয়। ভাছুর ম্বৃতি _- হেমবর্ণা, সাধারণত ক্ষুত্রাকৃতি, অনেকটা 
বীনাহীন! পরন্বতীর অন্গরূপ। ভাদ্মৃতি দ্ডাক্মানা বা পল্জের উপব উপবিষ্ট 
অবস্থায় থাকে । তাছুর কোন বাছুন নেই। অনেক সময় ভাছুর একহাতে 
যোগ! বা সঙ্গেশ এবং অস্তরহাতে ধানের শীষ বা পান ৰা পদ্মফুল থাকে। 
অবশ্তী ক্ষেত্র বিশেষে শৃণাহাত প্রতিমাও দেখা যায়। ভাছু মুতি স্থাপন 
কবে উত্সবের সুআপাত কনা! হয় এবং প্রতিমার স্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি ও 
ম্বড়ি-চিড়া-মিঠাই ভোগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত মেয়েরা 
ভাছকে ঘিবে নাচ-গান করে। অনেক ক্ষেত্রে পল্লীগ মধ্যে কোন বেস্ত্রীয় 
স্থানে- আখড়া বা সমাজপতির গৃহাঙ্গনে সমবেত হয়ে ভাছুর গান কর! 
হন্ল এবং ক্ষেত্রবিশেষে গান করতে করতে পল্লী পরিভ্রমণ বা প্রদক্ষিণ 


করা হয়। 


ভাছ পুজায় সাধারণত কোনে। পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এবং 
কোন প্রকার 'আহুষ্টানিক পৃজার্চনার মাধ্যমে উৎসব প্রতিপালিত হয় না। 
নৃত্যগীতের মাধ্যমেই ভাছু উত্সব অনুষ্ঠিত হুয়। পুরোছিতহীন ও শান্ত 
মঞহীন এই লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে বা লোকউত্পবৰে সমবেত নরনারীদের 
নৃতাগীতই প্রধান অঙ্গ। গোটাভাদ্রমাস নৃত্যগীতে উত্সব পালন করে 
ভাত্রমাসের শেষদিন সারারাত নৃতা-গীত অনুষ্ঠানে "জাগরণ? প্রতিপালিত 
হয়। জাগরণের অনুষ্ঠানকালে সমবেত নর-নারীরা অবাধ মেলামেশ! কবেন, 
কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন শিখিলতাও পরিদণিত হয়। জাগরণ ব্াত্রে অনেক 
অঞ্চলে দুই পরিবার বা প্রতিবেশী ভাছুর মধ্যে মালাবধল করে বিবাহ 
দেবার রীতির প্রচলন দেখা যায়। জাগরণের পরের দিন ভাছু দিদায়ের 
গান করতে করতে ভাদুকে স্থানীয় জলাশয়ের নিকটে নিয়ে ষাওয়। হয় 
এৰং ভাদ্ছকে জলে বিস্জন দেওয়া হয়। অনেক অঞ্চলে বাউরী সম্প্রদায় 
বিসর্জনের দিন তাছু মতি নিয়ে শবযান্রার অঙ্করূপ অনুষ্ঠান করে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ যোগ্য স্থান বিশেষে উচ্চবর্ণের বধিষু পরিবারে ভাদ্ুপূজ। ও উৎসবের 
প্রচলন দেখ! গেলেও ভাঁছু অনুষ্ঠানের প্রধান অংশগ্রহণকারী -_ বাগদী-বাউরী, 
প্রভৃতি নিয়শ্রেণী ও আদিবাসী সমাজের মেয়েরা । ভাদুপৃজায় অংশগ্রহণকারী 
রমণীকুলের মধ্যে কুমারী মেয়েদের বিশেষ গ্রাধান্ত দেখা যায় এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে বারাঙ্গনালয়ে বিশেষভাবে ভাছ পৃজ! অনুষ্ঠিত হতে দেখ! যাঁয়। 


১১৫ 


অনেক ক্ষেত্রে ভাদু উৎসনেষ এাজণে অবাধ মিলনের মাধ্যমে মুবক-বুবতীগণ 
মনের 'বন্ধু' নির্বাচন করে নেয়। 


ভাছু পুজার প্রচলন সম্পর্কে লোকসমাজে নানারকম কিংবাস্তী 
মুপক পোককথার প্রচলন দেখা যায়। ভাছু কাহিনী সর্বত্র একপ্রকার নয়, 
তাবে সাধারণভাবে দেখা যায় _ পঞ্চকোটের রাজা লীলমনি সিংহপ্দবের 
অধিকবয়সে এলটি বন্তা জন্মগ্রহণ বরে। ভাদ্রমাসের পয়ল| তারিখে কন্ঠার 
জন্ম হয় বলে তার নাম রাখা হয ভ্াপ্রেশ্বরী বা ভদ্দেশ্বরী, ভাকনায 
ভাছু। স্বীথ চরিত্র মাধুর্ষ বপ-গুণে জুলক্ষণা ভাছু ছিলেন সর্বজন প্রিয় । 
সর্বজনগ্রিয় ভাদুন্ন আকম্মিক মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কাছিনীতে মৃত্যুর নিভিন্ন 
কারণ বণিত হয়েছে যেমন প্রজ।দের মঙ্গল বিধানে অসমর্থ হয়ে প্রাণত্যাগ, 
অসামাজিক প্রেম ও প্রেমিকের জন্য দেহঠ্যাগ, নিদ্ধারিত পতির মৃত্যুতে 
সতী হিসাবে অগ্িতে আত্মাহুতি দান, পিতার অন্যায় আচরণে ক্ষুনধ হয়ে 
আত্মবিপঞন, লা মন্দিিরর বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি । 
মুত্র কারণ যাই হোক ভার মৃত্যু হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। ভাছুর 
অক্কাল মৃত্যুতে রাঞ্জা-প্রজা পকলেই অতান্ত শোবাকুল হয়ে পড়েন। এই 
পরিস্থিতিতে বাজ। নাচ গান-উত্সনে ভার স্মৃতি উদ্যপনের আদেশ দেন 
এবং এইভানে ভছু পূজার প)লন হয়েছে বপে কথিত হয়। 


নৃতাগীতে উদ্য।পিত ভাদ্ু অচ্ুধানের মৌলিক তাত্পর্ধ সম্পর্কে 
মতভেদের অবকাশ আছে। সাধারণগাবে প্রচলিত মতে-ভডাছু মূলত 
স্থতি পুজা এলং এই মতের কারণ ভাছু সম্পফিত গ্রচলিত লোককাহিনী 
গুলিতে পঞ্চনাট কাশীপুবর রাজা নীলমনি সি“ধেবের তাছু নামক কন্তার 
প্রসর্জ উাল্পখ | আমব। পূর্বেই ল্য ববেছি যে ভাছু সংক্রান্ত কাহিনীগুলি 
সর্বত্র একরপ নয়। বলানাহুল্য কাহিনীর এই স্ববিরোধিতা কাহিনীর 
'ইতিহাসিক ভিন্তিক যৌক্তিকতাকে শিথিল করে! তাছাডা পঞ্চকোটবাজ 
নীলমনি সিংহদেবের ম্ত্রে বিচার করলে ভাছু পুজার উৎপস্তিকাল হয় 
উনবিংশশতকের মধাপর্ব। এত অল্পপময়ে এই জাতীয় ঘটনার আপাত 
বিরোধতা কাহনীর এইতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ কৃষ্টি 
করে। তাছাড়া! একাম্ত রাজাদেশে ব! ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের প্রচেষ্টা ভাদুর 


৯৯৬ 


স্তায় ব্যাপক চরিত্রের লোক উৎসবের উদ্ভবও সম্ভবপর নয়। ভাছু উৎসবে 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অস্তান্ত লোক উৎসাবর সায় এই 
উৎসবটিরও বিকাশ লোকসমাজের আশাআবাক্ষার মৌলিক উৎসে। 
লোকসমাজে ব্রতকথার মাধ্যমে যেমন প্রতি দেবীর মাহাত্ম ঘোধিত হয়, 
তেমন ভাবেই ভাছুর কাহিনী সি হয়েছে এবং ইতিহাস-পুরাণের প্রসঙ্গে 
জনসমাজে সে কাহিনী বিস্তার লাঁড করেছে। 


ভাদ্র মাসে উৎপন্ন ভাছুই শশ্য তোলার সময় ভাদ্রমীসই ভাছু 
উৎসবের কাল। ভাব্রমাসে গৃহাঙগনে কাটা আউশ ধানের সমারোহ এবং 
মাঠে প্রান্তরে কচি আমন ধানের সজীবতা। ভাত্রমাসের শস্ত হিপাবে 
মকাই ফদলও এ ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। অঞ্চল বিশেষে ভা্রমাসেই 
নবীন, আউশে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়| মোটের উপর একদিকে ৰোয়া 
পোতার কাজ শেষ (1) অন্যদিকে আউশ বা আশ্ত ধান ঘরে তোলা, 
একদিকে আগামী মামনের কাঁমনা ও অন্যদিকে ভাই আউশের নবাল্স 
এই পটভূমিতেই ভাছু উৎসবের অনুষ্ঠান । তাই ভাছুকে ফসল সংক্রান্ত 
শঙ্য উতসব রূপে বিবেচন। করাই সুক্তিনুক্ত ! এদিক পোণে কুমারী রূপে 
ভাঁতুর কর্পন।, ভু অনুচানে কুমারী মেয়েদের পাধান্ত। বেশ্বা।লয়ের বিশেষ 
অনুষঠঠন এব” জাগরণ পাত্রে সুবা-হুবতীর অনাধ মিলন ৪ উদ্দাম শুত্যগীতের 
গ্রপঙগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য! খুতত্ব ৪ লোকসক্কৃতি বিজ্ঞানের ঘৃ্টিতে 
বিশ্লেষণ পরলে ভাদু উৎসবের মধা এনান্ক কপে আদিম রশি সংক্রান্ত 
উর্বরতা! জাদু বিশ্বাসের অনশেষ লঙ্গ্য বরা যায়, এব সামশ্রিকভ।বে 
উৎসবের কাল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতি অচ্গসরণে মনে হয় ভাছু 
অনুষ্ঠান মুলত উর্বরতা পহায়ক কমি সম্পকিত লৌকি উৎসব । 


॥ তিন | 


বাংলার লোকউতসবের মধ্যে টুন্থ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । মানভূম 
থেকে আবস্ত করে বাকুড়া ও মেদিনীপৃর অঞ্চলেই টুহ্‌ উৎসবের সম্মাবোহ । 
পশ্চিষ সীষান্ত বাংলার পুকলিয়া, বাকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিহার গ্রদেশেন 


৯১৭ 


ধানভূম। পিংভূম অঞ্চল টুন্ন পরনের প্রধান কেন্ত্র। কেন্দ্রের বাইরে এই 
উত্সব অন্যত্র কম বেশী প্রচলিত থাকলেও লোকপ্রিয়তা, ব্যাপকতা ও 
কিংবদস্তীর স্থত্রে পৃরলিয়াকেই টুন্থ উৎসবের মূল কেন্দ্র রূপে অভিহিত 
করা যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যস্ত একমাস 
ব্যাপী টুহ্থ উৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রধানতঃ নিম়শ্রেণীর মধ্যে হলেও প্রায় 
সর্বস্তরের ও শ্রেণীর লোকের মধ্যেই টুম্থ পৃজার প্রচলন দেখা যায়। টুন 
পূজার অংশগ্রহণকারীদের মধো। কুমারী মেয়েরাই প্রধান। 


টুঙ্গ সম্পর্কে লোক সমাজে নানারূপ লোককথার প্রচলন দেখ। ঘায়। 
এই সমস্ত কাছিনীর একটিতে টুহ্ন এক ব্রাঙ্ষণ কনা যার জন্ম হয়েছিল 
মোঘল শাসনের কালে। রূপ যৌবনে অন্য টুহ্থ ঘটন! চক্রে এক মুসলমান 
গাজার দষ্টিতে পড়ে এবং তিনি টুহ্কে ছিনিয়ে আনতে সক্রিয় হন। 
এই পরিস্থিতিতে টুস্থ আত্মগোপন করে পালিয়ে যাঁন, বিস্তু রাজা ও তার 
চরবুন্দ টুহর পশ্চাধাবন করে। তখন অনন্যোপায় টুস্থ সতীত্বরক্ষার জন্য 
জলে পাঁপিয়ে পড়েন। যে ঘাটে টুস্থ আত্মবিসর্্ন দেন তার নাম -- 
সতীঘাট। টন্থ সম্পঞ্রিত অপর কাহিনীতে টুহ্থ কুর্মী সমাজের কন্া | 
টন্গর সর্জে গ্রতিবেশী এক কুমণ যুবকের ছিল ভালবাসা । এ যুবকের সঙ্গে 
বিবাছের দিন টুথ ও তার স্বামী মুসলমান দস্থযদের ছারা অপহৃত হয়। 
কিন্তু শুকরের মাংস টুহ্্থা গ্রহণ করে শুনে দহুগণ ট্থদের পরিত্যাগ 
করে। অবশ) মুলপমান কতৃক অপত্ৃতা৷ হওয়ায় টুস্থর সঙ্গে স্থানীয় আত্মীয় 
স্বজনগণ কু মুবকের আর বিবাহ দিতে রাঁজী হন না। এই অবস্থায় 
মুবক জক্্যাপী হয়ে বনে চলে যায় এবং প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলনের জছ্া 
টন গৃহতাাগ করে। অনেক কষ্টের পর টস দামীকে স্ুবর্ণরেখ! নদীর 
ঘাটে খুঁজে পান। কিস্তব অনাহার-অনিদ্রায় অসুস্থ টগর মৃত্যু হয়। অপর 
একটি কাহিনীতে দ্রেখা যায় টস কাপুরের বাজার মেয়ে। সর্বজনপ্রিয় 
অপূর্ব প্রন্দরী টূঙ্ন অপন্য!ৎ অহুস্থ হয়ে পড়ে এবং পৌষ সংক্রাস্তিতে তার 
অকাল মুত্য হয়। 


সাধারণত মাটির সর? প্রতীকে টুস্থ ব্যাপক রূপে পৃজিতা হম। 
পরার গভে থাকে হৃতন ধান, শবাঙ্গের় ধানের তুষ মিশ্রিত নাড়ু, গোবদষের 
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তালের উপর ছড়ানো হয়, ধান, সরষে ও মুলা ফুপ, কু এবং সরষে । 
অনেক ক্ষেত্রে সরার পরিবর্তে টুন ঘটের প্রচলন দেখা মায়। ট্থু ঘটেন 
মধ্যেও সরার অনুরূপ জবা সমূহ সংরক্ষিত হয়। টুন সরা ও ঘটের গায় 
সিন্দুর ও পিটুনি গোলার লাল--সাদ টিপ অঙ্কিত থাকে । হলুদ ছোপানে? 
কাপড়ের ট্রকরা টুথ ঘট ও সরার উপর স্থাপন করা হয়। টুহ্বর অন্যতম 
বিশিষ্ট অঙ্গ “চোড়পল' | বাশের বাধারি বা চেল কাঠের কাঠামোতে রঙ" 
বেরঙের কাগজ লাগিয়ে চার পায়া বিশিষ্ট রথারৃতি চোছল প্রস্তত হয়। 
ক্ষেত্র বিশেষে টঙ্বর সরা পাতা হয় চোডলের মধ্যে বা সেই সর! ও মুত্তির 
পাশে সুসজ্জিত চোড়ল রক্ষিত হয়। অনেক স্থলে ট্ন্নর মৃত্মুত্তির গ্রচলন 
দেখা! যায়। সাধারণ এতিহ্বান্থপারে টুক অনধিক এক হাত বিশিষ্ট মৃতি 
_- গায়ের বং ছলুদ ও পরিধেষ বস্ত্র নীল। মুত্তিপ হাতে থাকে বঙডিন 
কাগজের তৈরী পম্ম এবং মাথার পশ্চাতে থাকে অনুরূপ গ্রভামণ্ডপ | 
সাধারণত ছোট কাঠের (কি ব। কাগার খালার উপর মুতি 
স্বাপিত হয়। 


টুন্ত উৎসব ও পৃজাহষ্ঠানের কয়েকটি অস্পষ্ট স্বর দেখ] যায় -._ স্থাপন, 
পালন, জাগরণ ও বিসজন। অগ্রহায়ণ সংক্রান্থিতে টুলস স্থাপন কর] হয় -- 
আল্লনাম্ডতত গৃহাজনে, ঘরের খাস্ত খুটির পাদদেশে বা কুলুঙ্গিতে। সমগ্র 
পৌষ মাসের সন্ধাকালে টুহ্থর থানে প্রদীপ জ্বাল! হয়, ভার দূম ভাঙিয়ে 
পৃষ্পার্থ ও চিডে-মুড়ি-গুড়-মণ্ডা প্রভৃতি উৎসর্গ করা! হয়। অধিক রাত পর্যন্ত 
ণাচগান অনুমিত হয়। সবশেষে টুন্বকে দম পাড়ানো হত আগামী দিনের 
সন্ধা পর্যস্ত। এক মাপ ব্যাপী নিয়মিত নৃত্য _- ( বর্তমানে গৃব কম)-গীত 
অনুষ্ঠানের পর পৌষ সংক্রান্তির আগের রান্রিটিকে বিশেষভাবে উদ্যাপন 
করা হয়। এ দিন সারারাত ধরে টক্র থানে প্রদীপ জেলে বা তাকে 
গৃহান্ষনে স্থাপন করে নাচ-গান অনুষ্িত হয়। জাগরণের বাঞ্জে কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রতিবেশী টুঙ্থর মধ্যে বিবাহ দেওয়! হয় (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক 
ক্ষেতে বিসর্জনের ঘাটেও মালা বর্দল করে বিভিন্ন টুঙ্থর মধ্যে বিবাহ দেওয়া 
হয়)। মোটের উপর টুম্থকে ঘিরে এ দিন সাবা রাত জেগে চঙ্গে 
উদ্দাম উৎসব । জাগরণের পরের দিন -_- পৌষ সংক্রান্তি বা! যকর সংক্রান্থিব 
বিসর্জনের ফেলায় অবাধ মেলামেশায় মৃববত্মুবতীগণ মনের বন্ধু নির্বাচিত 
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পরে নেয়। £ড|রে শিকটবতী জলাশয়ে ট্ুঙ্থ নিলজিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে 
তার খট বা সরা বিলজিত হয় না, কেবপ মাত্র চোঁড়ল বিলজ্জিত হয়। 
পুজোপড14 সমেত ঘট বা সর] ঘরের নিদিষ্ট স্বানে সন্গংসবের জন্য তোল! 
থাকে এর নাম নিজের ঘরে লক্ষীকে বেধে রাখা বা লক্ষীবাধ।”। 
নিসর্জনাস্তে সবশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর নবান্নের পিঠে পায়েস ভক্ষণের 
যধ্য দিয়ে এই উত্সবের পরিসমা্চি ঘটে। 


টন্ছ উৎসবে কোন শান্্রীয় অনুশাসন বা পুরোহিতের স্থান নেই। 
পুরবাপর লোকাচারের ভিজ্িাত, সমবেত নৃত্য-গীতে এই পরুস প্রতিপালিত 
হয়। বর্তমানে এ উৎসবে নৃত্য শ্রার গৌণ হয়ে পড়েছে, সংগীত 
মুখ স্বাণ অধিবার করেছে! 


টন উৎ্সাবের বৈশিষ্ট্য ও তাপ সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজে ভিন্নমত 
দেখা যাঁয়। কারে মতে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ট্রন্ন ও বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলের উষ-ডুঁষপলিবত অন্িন্ন। অনেকের মতে একপ্রকার গঞঙ্গাপৃজা, 
আনেকের মতে পু! বা ত্য নক্ষত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৃজাই ট্স্থ উৎসব 
এব” অনেকের মতে তাছু উতপবের গ্রভাব জাত অনুষ্ঠান। পুর্াপর 
ট? উৎসবের প্রঞ্ৃতি বিশ্লেষণে ও ুলনামূলকক আলোচনায় বোঝ। যায় 
এহ উৎসব তোষলএঙর নামান্করিত লা স্থানাস্তরিত রূপ পয়। তৃ-প্রক্ুতি 
৪ জল গার্টতির পৈশিষ্টাট অন্ুমায়ী ক্স সীমাস্ত বাংলার একাস্ত দেশজ- 
আঞ্চালক বৈশিষ্টা সমুক্ধ উদ্ধধ। বলাবাথল্য এর সঙ্গে গজাপৃজার কোনরূপ 
অত্যক্ষ ব। পরোক্ষ মল নেই! সবোপরি প্পুষ্ত। বা তিস্তা নক্ষত্রের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ত উৎসব হিসাবে টন্তকে ব্যাশা। করারও কৌন যৌক্তিকতা নেই, 
কারণ পো উত্সব শান্ীয় (তিথি শক্ষত্র মিপিয়ে উদ্ভুত হয় না জন- 
জীবশেএ আশাআবাজ। ও প্রয়োজন প্রতীতির লৌকিক পটভূমিতেই 
লোক উৎসবের উদ্তণ ও বিকাশ হয়। ভাছ ও টুথ উত্সবের অঞ্চল, 
মৃতি একরখ, কাহিশীগত কম-বেশী সাদৃশ্ব, সংগীত-নৃত্য ভিত্তিক অহষ্ঠানের 
বহুবিধ সাণৃশ্ঠ অন্দ্ণে অনেপে মনে করেন টুন ও ভাছ পরম্পর সম্পকিত 
বা প্রভাব জা: াকস্ত হুরুত বিচারে বোপ। যায় বহু বিষয়ে আপাতত 
সাদৃশ্য ধাল্লেও উৎসব ছুটি পারম্পন্রিক প্রভাব জাত নয়। “ভান” 


১৭৬ 


পশ্চিমীমাস্ত বঙ্গের ভাঁদুঠ ফসলের নবান্ন উৎসব, আর টুন" পশ্চিম 
সীমান্ত বাংলার পৌধালি ফসলে শবাহ্ন উৎসব। কৃষি-সমাজের লোক 
উৎসব হিসাবেই আঞ্চপিক সাংস্কৃতিক বোশষ্টযে উভয়ের মধ্য অন্ন 
একা বতমান। 


কি প্রধান বাংলার পল্লী অঞ্চলে পৌষ মাস লক্ষী মাস রূপে বিবেচিত 
হয় কেননা চাষীর ঘরে তখন নুতন ধাঁশ ওঠে। পৌষ মাপের গুতন 
ধানের চালে উদযাপিত হয় নবান্ন বা পিঠে পাবন। টু পুঙ্গার প্রধান 
উপকরণ জল ভা ঘটবে সেট, গোখবকে সার ও তৃষকে শ্তের গ্ুতীক 
হিসাবে বল্পন! করা থায়। এঠ পুজায় গোবর-তষের আন্ষ্ঠাণিক ব্যবহার 
প্ররূতপক্ষে সার-মাটি দিয়ে শেত উববা কৰে তোলার রূপন এবং শুগ্থা গভ/ 
তুষের থেকে পূর্ণ শশ্ু লাভের উববত। জাছুবিশ্বাল জাত আদিম 
[96101116০41 এর অবুশষ বলা যায় প্রকৃতপক্ষে ধানের খোলা তি্ষর 
অন্থগঙ্জেই তু বা ট্রশ্ট দেবীর উদ্ভন এবং ফি সমাজের শন স্মপকিত 
যৌল তাৎপযেই এই উত্পবের বিকাশ ॥ 


॥ চার! 


ভীমপূজা। মেদিনীপুর জেলার এল বিশিষ্ট লোনউদ্পব। মোদনীপুরের 
পার্শ্ববর্তী জেলায় ও অন্যান্ত অঞ্চলের কৌন কোন স্থানে ভীমপুন্জার প্রচলন 
দেখ। গেলেও, এই উৎসবটি প্রধানত মেপিনীপৃব জেলা লাপকক্ণণে 
অচ্ষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেপা প্রাঞ্জ সবত্র অগ্তাপি 'ভীমপুজার ব্যাপক 
ও সবজনীন প্রচলন লক্ষণীয় নৈশ! (বলা বাঙলা, ভীমপৃঙ্জা কেবলমান্জ 
ঘাটাল মহকুমার সীমায় ও বিশ্বে সম্প্রধায়ের মধ্যে আব ধারণাটি 
অজ্ঞত] প্রস্থত | মাঘ মাসের শ্ুক্লুপক্ষের একাদশী তিথিতে ভীমপুজ। হয়। 
উন্মুক্ত প্রান্তরে, ক্ষেতের ধারে গ্রামের মধ্যে বা সীমান্তে, হাট বা বাজারের 
মধ্যে, অথবা রাস্তার মোড়ে বিরাট আকৃতির মৃদ্তি তৈবি করে ভীমপৃজ। 
অন্তপ্তিত হয়। গদাহন্তে দণ্ডায়মান ভীমের বলিষ্ঠ মু্তির অধিক প্রচলন 
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থাকপেও, ভীমের বীরত্বাঞন, বিভিগ্ল ঘটন! অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার মুতি 
গঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বয়ংবৃদ্ধের মুখে কাধে গদা ও হাতে 
পাঙল নিয়ে ভীমের মৃতির বর্ণনা শোনা গেলেও ব্যাপকন্ধপে মহাভারাতোক্ত 
ভীমের বীর মৃতিই প্রত্যক্ষ কর] যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মৃতির 
বর্ণনা শোনা গেলেও ব্যাপকরূপে মহাভারতোক্ত ভীমের বীর মৃতিই প্রত্যক্ষ 
করা যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মৃতির মধ্যে __ গদাহস্তে একক ভীম, 
ভীমের জরাসদ্ধ বধ কিচক বধ, ছুর্যোধনের উরু ভঙ্গ, জতুগৃহ থেকে 
পলায়ন, হনুমানের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা, দুঃশাসনের রক্তপান, ভীম্মের সঙ্গে 
মৃ্ধ। অস্থমেধের ঘোড়া নিয়ে রুদ্ধ প্রভৃতি মৃতি প্রধান । সাধারণত স্বর্ণাত 
হলুদ, রক্তাক্ত খয়েরী বা ধুনর বর্ণের ভীমমুতি হয়। মৃত্তিপ মাথায় দীর্ঘ 
পুপ্চিত বারি চুল এবং মুখে দীর্ঘ ভুপফি ও গৌোফ থাকে । আত্বধ হিসাবে 
হাতে থাকে গদা, কোন কোন ক্ষেজে কাধে ধনুক দেখা যায়। সাধারণত 
গ্রামাগত বাঁ পাঁড়াগত হিপাবে ও সার্বজনীন রূপে ভীমপূজা হয়। 
স্বইনভেদে ভীমপূজ! অনুষ্টিত হয় _ দিনে, সন্ধ্যায় বা রাঝে। সাধারণত 
একাদশীর তিথি ধরে পূজারস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রাত্রে চার প্রহরে 
চারবার পুজা হয়। ভীমপৃজায় আতপচাল, ষ্লমূল ও বিভিন্ন প্রকার 
মিষ্টির নৈবেছ দেওয়া হয়। পুজায় লেবু, নারিকেল, শশ্ত লাল আলু- 
প্রভৃতি কাচ। খল) সুনবিহীন লাল আলু ও মুগডাণ সিদ্ধ; লুচি, বাতাসা, 
তিলে পাটালি, সন্দেশ প্রভৃতির শীতল ও মকর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত 
আছে । ভীমপুজায় কোন কোন ক্ষেঙে অব্রাঙ্ষণ পূজারী দেখ। গেলেও 
ব্তমানে সাধারণত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভীমপূজা করেন এবং স্থানীয় অস্তত 
একজন উপবাসী থাকেন। পুজায় স্থানীয় সবশ্রেণীর অধিবাসী অংশ গ্রহণ 
করেন । পুজীয় ঢাক কাশি, শঙ্খ প্রভৃতির বাজান হয অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ভীমগুজার দিন __ হাপঢাষ, ঢে'কির কাজ, হাতুড়ি-হাপরের কাজ, চুলদাড়ি 
কাটা, কাপঙ কা) প্রভৃত্তির আহুষ্ঠানিক বন্ধ (ট্যাব) প্রতিপালিত হয়। 
পূজান্তে ভীমের জলঘট বিসজিত হলেও, মৃতি বিসজিত হয় ন।--পৃজাস্বানে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসে _- সম্তাণ লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, 
কুপ্রভাব মুক্তি, হুবধণ-সথফলন» বন্ধ্যাত্মোচন, জাগতিক মজলবিধান 
প্রভৃতি ভীমপৃজার যাহাত্মকপে বিবেচিত হুয়। উচ্চ ব্রাহ্মণ প্রভাবিত অঞ্চলে 
ক্ষেত্রবিশেষে ভীমপুজায় নান! প্রকীর শাস্তযন্ত্রে আহুষ্ঠানিকতার প্রাধাস্য 
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দেখা গেলেও, সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজে শান্রীয় বিধি-বিধানগত 
শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং মুলত সমবেত আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধে] 
ভীম-উৎ্সব উদযাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভীমপৃজ্জা উপলক্ষে মেলা 
গঠিত হয়, যা এক থেকে সাত-আট দিন পর্যস্ক চলে এবং ভীমপৃজ্া 
উপলক্ষে লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সার্কাস, খিয়েট।ব, যাত্র। পু$ল নাচ 
প্রভৃতি আয়োজিত হয়। 


তত্বসাগরের মতে একাদশী পালন সবাধিক পৃণ্যকর্ম। বিভিন্ন পৃরাথে 
নান প্রকার একাদশীর নাম উল্লেখিত হলেও সাধারণভাবে শয়ন, উতান, 
পার্বপরিবর্তন ও ভীম একধশীর মাহাত্যই সপিশেষ ঘোষিত হয়: মাঘ 
মাসের শুক্লাপক্ষের একাদশী তিথি ভৈমী পা ভীম একদশীকপে চিষ্িত। 
লৌকিক প্রবচনে দেখ! যার _- 


শয়ন উন পাশমোড়া 
তার মধ্য ভীমে ছোড়া ॥ 
এক।দশীতব অন্লরে ভীম একাদশী গ্রতিপ।লন বিষুপাদপন্মলাভের 
প্ররুষ্ট উপায় _- 


ততঃ পুণ্যামি মা' ভীমতিি" 
পাপ শ্রণাশনীম 

উপোষা লিধানেন গচ্ছে দ্বিষোোোঃ 
প্রং পদম॥ 


ভীম তিথিং ভৈর্মীত্বেণ 
থ্যাতামেকা দশীং | 


শান্্রাচ্সারে মাথী শরু। একাদশী ভীমের নামে চিহ্ুত হলেও মূলত 
নাব্বায়ণ পৃজার বিভিন্ন তিথির একটি অগ্ততম একাদশী তিথি এবং ভৈষ্বী 
একাদ্বশীর মূল পূজার লক্ষ্য নানায়ণ, ভীম উপলক্ষ্য মাত্র । বিস্ত মেদিনীপুরের 
লোকায়ত সমাজে ভৈমী একাদশী তিথিতে স্বয়ং ভীমেরই 'প্রাধাস্ত নানাভাবে 
শ্ুচিত হয়। ভৈষী একাদশী সম্পর্কে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
প্রকাহ কিংব্যস্তী প্রচলন দেখা! যায । ্ররুষের নির্দেশে নিঞ্জলা উপবাসে 
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যে এক্দশী পালন করে বিষুপুজান্তে ভীম জরাসন্ধ / দুর্যোধনকে বধ করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন সেই একাদশীর নাম ভীম-একাদশী। গ্রানাঞ্চলে সংগৃহীত 
একটি তথ্যের শ্থত্ছে দেখা যাঁয -- মাতা কুন্তী একবার মাঘ মাসে পৃকুবের 
জল অত্যন্ত ঠাণ্ড। থাকাগ্র কিছুতেই স্নান করতে বা একাদশী ব্রত পালন 
করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন পাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসে ভীষ 
লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে জল গমন করে দেন এবং 
আাঁতি। কুস্থীর একাদশী প্রতিপালনে সহায়তা করেন; তখন থেকে কুস্তীর 
আদেশেও নিধুর নির্দেশে ওই একাদশী 'ভীম-একাদশী নামে বিঘোধিত হয়। 
অন্ত মতে মাঘ মাসের শেষে বুষ্টিত ভিজে ভীম যেদিন প্রথম মর্তযে 
চাষের বাজ শুরু কািছিলেন সেই দিনটি ছিল মাঘ মাসের শুরু একাদশী, 
ওই দিনটির স্মরণে প্রতি বসর ভীম একাদশী প্রতিপালিত হুয়। মোটের 
উপর মেধিশীপুবের লোকসমাজে ভীম-একাদ্নশীর উদ্ভব সম্পর্কে শান্্র-পুরাণ- 
অতিরিক্ত নানা প্রকার স্থ/শীয় লৌকিক কিংবদস্ভীর প্রালন দেখা! যাঁয় শা 
সবিশেষ তাৎ্পযপু্ণ। 


মেদিনীপুর বিভিন্ন স্বাণে মহাভারত ও ভীম সম্পফিত নান। প্রকার 
কিংবদস্বীর সিশেষ প্রচলন দেগা যাষ। যেদিনীপুর-বাকুছার সীযাস্তে 
গডবেতা স-লম গণগনির ডাঙ| পোকশ্রুতিতে ভীম ও বকরাক্ষাসর মুদ্ধক্ষে রূপে 
উক্ত হয (এই প্রসঙ্গে গণগনিব ভাঙার নঞ্বাক্ষসের হা? বাল কাঁধত 
“ফসিলাইপড উড" এপ্র কথাও উল্লেখযোগ্য ), খগছি-রুধনগরের নিকটস্থ 
একারিয়া গ্রাম পাগুবগাণর অঙ্জাতবাসকালেন একচক্রাপ্ূপে অভিহিত হয়, 
একারিয়। নিকটস্থ ভিকনগর গ্রামে পাগুবগণ ভিক্ষা করতেন বলে জনশ্রুতি 
প্রচলিত, মোদনীপুর শংরের তিশ মাইল পশ্চিমে গোপগিরি মহাভারতোক্ত 
মত্স্তাধিপতি বিট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল বলে কথিত হয়, দাতনের 
শিকটস্ব একটি পু্কবিণী ভীমের পদাঘাতে কষ্ট খলে উক্ত হয়, খঙ্জগাপুরের 
শিকটে ইন্দ গ্রামের খড়েশশ্বর মন্দিরের স্ুপ্রশস্ত প্রান্তর ছিড়িথ্বাডাঙা নাষে 
পরিচিত - জনশ্রুতি এই স্থাণে 'হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের হুদ্ধ হয়েছিল এবং 
এখানেই ভীম [হড়িশ্বাকে বিবাহ করেছিলেন, দিখিজয়ার্থে পূর্ব দিকে 
নহির্গত হয়ে ভীম বঙ্গদশ জয় বরেন এবং মেদিনীপুরের শালরনি থানার 
ভীষপুব গ্রাম পর্ধস্ত অধিকার বিস্তার কষেন বলে কথিত হুয়। তা ছাড়া 
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গোপগৃহে ভীমের পাছুকা প্রাপ্তির কথ! গোপের কাছে ও গণগঙদ্গির ভাঙা 
প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার ফাটলকে ভীমের গর্দার আঘ।তের বা লাঙল চালানোর 
ফাটল বলে বর্ণনার কথ! গ্রতৃতি শোনা যায়। মোটের উপর পিভিন্নভাবে 
মেদিনীপুরে ভীম সম্পকিত নানা প্রকার কিংব্দজীর সপিশেষ প্রচলন দেখ! 
যায় যা এই অঞ্চলের লোকমানলে ভীমের আধিপত্যের ম্মাবক। অবস্থা 
মেদিনীপুরে বিভিন্নভাবে মহাভারতের ও ভীম-প্রসজের কথা প্রচলিত থাকলেও 
ভীমপৃজার সঙ্গে মহাভারতের সম্পর্ক অভিন্ন এমন দাবি করা যায় না, ববং 
বিপরীতন্রমে লৌকিক ভীমের আধিপত্যের স্থত্রেই কালের বিবর্তনে মহাভারতের 
ও পৌরাণিক ভীমের প্রসঙ্গ মেদিনীগুরে পল্পবিত হয়েছে বলে অন্রমান করা 
যায়। এদিক থেকে মহাভারতের ন্বর্ববর্ণাত ও তুবৰক ভীমের সে 
মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে পৃজিত ভীমের মুতিতব ৬ দেহাবয়বগত 
পার্থক্যের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


কালের বিনর্তশে খে রূপ পরিগ্রহ নকুন না কোন ভীম মৌপ 
উৎসে লৌকিক দেবতা এবং রুনি অনুষর্জেঠ তার রশি বিকাশ বলে মনে 
হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্ত্যগ পর্ণস্ত শিস্তুত মেদিনীপুরের মে মুন্তিকায 
বিভিন্ন স'স্কৃতর ঘাত-গ্রতিঘাত ও মিপন-মিশ্র গটেছে তার পটঠমিকায় 
গভীরভাবে (বাঙ্গঘণ করণে ভীমপুজার্ আদিম উৎসে হয়ত আদিমতম 
বিশ্বাস-অন্তঠানের উত্তরাধিকার উপখাটণ করা সম্ভব | পৌবাণিক ম্মাপ্রভাবে 
আদিম লৌকিক ভীমকে মধাম পাগুণ কপে চিষ্িত করলে লোকায়ত 
সমাজে ভীম মুখ্য ঢাধী। লোক-প্রচলিত বিচিন্ন কিংবদস্থীর স্থানে দেখা 
যায়, ভীষের প্রধান কাজকর্ম এবং লোকায়ত সমাজে ভীষের বিশেষ পরিচষ-.. 
খেন্ী, চাষী, হালুয়া, কৃষিকর্ধেক মবনিশ | অবশ্য উচ্চ সমাজের প্রভাবে 
শিট সাহিতো কৃষি আমুষলে ভীম শিবের রষিকর্মের পধান শহাক়ক | 
মেদিনীপুরের কৰি রামেশ্বরের শিবাম কাবোর সাক্ষো দেবা হায় ভীম 
শিবের রুষিকর্মের মুনিশ, হাল্যা। কবি রামেশ্বর শিব-সংনীতপ বা শিবায়ল 
কাব্যের লৌকিক খণ্ডে দেখা বাশ, পার্বতীর পরামর্শে শিব দারিড্রা পীভিত 
সংসারের অচলাবস্থা ?র করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে রধিজমির 
পাটা সংগ্রহ করেন, শল ভেঙে তাল প্রস্তত বরেন এবং রুধিকর্মের জন 


১৭২ 


কৈলান ত্যাগ করে দেবীচকে যান সঙ্গে চলেন শিবের কষিকর্মের প্রধান 
সহায়ক প্রধান হালা] ভীম -_ 


ভীম আছে হাল্যা আর অনির্বাহ কি 
হয় বলে তা কৈলে হেমন্তের বি | 


্ং রা ঈ 


চন্্রটড চলে বৃষে চণ্্ীরয় চায়্য। 
পিছু ভীম চলিল চাষর লক্জা লয়্যা | 


গা ঈ গং 


এই রূপে প্রতিদিন খায় বাত্রিকাল 
ভীম করা ভোজন প্রভাতে ফুডে হাল ॥ 


মেদিনীপুরের লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, মেদিনীপুরের মাটিতেই 
ভীম প্রথম চাষ করেন এবং ভীমের দ্বারাই কৃষিকর্মের প্রবর্তন হর। এ 
সম্পর্কে একটি লে।কিক ছডা উল্লেখযোগ্য _ 


মেদিনীপুরে ছালুই ভীম, 
ভীম হুড চাষী 
তাই -_- ভীম একাদশা ॥ 


এখানে স্পঈতই রুষিকর্মের সঙ্গে ভীমের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং মেই 
স্ত্সেই ভীম একাধশী আখ্য| বিঘোধিত হয়েছে, যা ভীম একাদশী ব। 
ভীমপৃজার অনিবার্ধ কৃষি অনুসঙ্গের স্বাক্ষর বহন করে। 

ভীমের কৃষিসহায়ক চরিত্রের অন্যতম প্রধান পরিচয় বহন করে, 
'ভীমপূজার কাল। ভীম়পৃজার কাল মাঘ মাসপ। পৌষ সংক্রান্তি ফললোস্তর 


নবাঙ্গ উত্সবের পর মাঘ মাস বাংলার রুষককুলের নূতন উদ্ভমে কৃষিকর্মের 
প্রপ্ততির কাল। খনার বচনে দেখা যায়, মাঘের মাটিই কৃষিকর্মের পক্ষে 


স্ব। ধিক মূলাবান _ 


মাঘের মাটি 
হীবের কাঠি। 
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লৌকিক প্রবাদে রুষিকর্মের অন্ুকল হিসাবে মাঘ মাসের শেষের 
বর্ণের বিশেষ খাতি ঘোষিত ছয়েছে __ 


যদি বর্ষে মাঘের শেষ 
ধনু রাজার পুণ্য দেশ 


এই সুত্রে মাঘ মাসে ভীমকে পৃজা করে রুষি-সমাজের প্রাধিত 
সুবর্ণ লাভ করার কামনার কথা অনুভব করা যায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষের 
পটভূমিকায় কোন কোন আদিবাসী সমাজে ভীমবে ম্নবধণের দেবতানপে 
চিহ্নিত করার বথাও উল্লেখ করা যায়। সর্বোপরি পূজাস্তে সত্সব দণ্ডায়মান 
ভীম যেন ক্ষেত-খামার, গ্রাম লোকালযের বলিষ্ঠ প্রহরী, যিনি সমন্ত প্রকার 
ুষ্টুশক্তি ও কু-গ্রভাব বিতাডন করে সকালের শুভ ও মঙ্গল বিধান করেন 
বলে বিবেচিত-হুন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, বীরত্বের প্রতিমূতি ভীম বিবর্তনের 
ধারায়, বিশেষত স্দেণী আন্দোলনের পটডুমিকায়,। সম্মিলিত হৃবশক্ষির 
প্রতীক হিসাথে পরিগণিত ও পূজিত হন! 


মোটের উপর পুর্বাপর লোক-সংস্কৃতিনিজ্ঞানের আলোয় ভীমপৃজাএ 
উদ্ভব ও বিকাশের গতি-প্রকূতি নিঙ্সেবণে বৌ] যায় -- মেদিনীপুর জেলায় 
ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক লার্জনীন লোকায়ত উৎসব, প্রাগৈতিহাসিক 
প্রস্তর মুগ পর্বস্ত নিস্তৃত মেদিনীপুরের হার।নে। অতীতের অন্ধকাবে তাও 
আদিম উৎস হয়তে। বিস্তৃত। মেদিনীপুর জেলার থতিহালিক-তোৌগোলিল, 
ও সামাজিক অর্থ নৈতিক পটভূমিকায় ভীম-কাপটের সামগ্রিক পর্মালোচনায় 
বল যায়--যুগ পরিবেশের প্রভাবে ও 11010 11801001 7 8691 
119101017-এর 'প্রতিক্রিয়াজাত 101715015811296101) ও 1%1001119112910017 
এর বৈশিষ্টে মহাভারতের মধ্ম-পাগ্ুবের বা শিবের উপাধ্যানের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হলেও এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলিত হৃবশক্তির 
পুজ। হিসাবে বিবতিত হলেও, ভীম মূলত আদিম লৌকিক বিশ্বাদ- 
অনুষ্ঠানের উৎলে উদ্ভুত ও বিকশিত, অস্তভ শক্তি বিতাডক, ক্ষেত্র ও 
গ্রামরক্ষক এবং রুষিলহায়ক দেবতা ব্বপেই বিবেচিত হুয়। 
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॥ শেষ নিবেদন ॥ 


আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাপক ক্ষেত্রাসন্ধান লব্ধ তথ্য ও আধুনিক 
লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্বনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে পৌরাণিক-শাস্্রীয় 
প্রভাবের দরে লৌকিক প্রথাঙ্গসারে পৃজিত প্রধানত লোকদেবতার ও 
তৎসংশ্লিষ্ট উৎপবের রূপ ও প্রকৃতি পরিক্রমা করা হয়েছে । স্বভাবতই এই 
পরিক্রমা একদিকে যেমন উৎসবের বর্তমান ব্যবহারিক ( [911০610791 ) 
রূপ অন্গধাবন করেছে, তেমন অতীত অনুসন্ধান বা আদিম উৎস ( ০1181 ) 
অঙ্গপন্ধানে তৎপর হয়েছে । এক কথায় এক্ষেত্রে স্ল্পায়তনে হলেও কমবেশী 
সামগ্রিক রূপ পন্থিক্রমা করার চেষ্ট। হয়েছে, লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের 
পদ্ধতিগত (17761110919) ) পরিভাষায় যাকে পাষগ্রিক পরিদর্শন বল 
যায়। স্বভাবতই কমবেশী মৌলিক সিদ্ধান্ত সম্পন্ন মূল ও অন্ুষঙ্গী দেব-দেবী 
বাঁ অনুষ্ঠান ধরে মোট ছয়টি লোকউৎসব সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ আলোচনা 
বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তাই 
বর্তমান প্রবন্ধে গ্রধানত মুলবক্তব্যের রূপরেখাই তুলে ধরা হয়েছে। এ 
[বখযে বিস্তৃত ও স্বতজ্জ গ্রন্থ বচনার বাপন। মনে পোষণ করে সবিনয়ে 
নিমপিখিত রচনা দির দিকে অভসন্ধ্যিৎ৮ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এপং সকলে নিকটে পবন্থে আলে।চিত বিষয় সম্পর্কে নৃতন তথ্য, জিজ্ঞাস! 
ও মন্ব্যাদি প্রার্থনা ব্রাছ যার দ্বারা ভবিষ্যৎ গবেষণ। অধিনতর সার্থক 
হয়ে উঠবে ৰলে বিধেচিত হয়। 


১২৮ 


গশ্চিমবঙ্গের ত্রোকন্‌ত্যের ভুমিকা 


ভ্রী সনৎকুমার মিত্র 


১, জ্ুুচানা £ 


১৯৪৭ প্রীন্টাবের ১৫ই অগাষ্ট বজব্যবচ্ছেদের মাধামে তারতবর্ধ স্বাধীনতা 
লাভ করার পর বৃহৎ বঙ্জের খুব সামান্ততম অংশই আজ পশ্চিমবজ নাষে 
পরিচিত হুয়েছে। তথাপি “এত ভঙ্গ বজদেশ তবু রঙ্গে ভরা'-ব যতে। 
এই খত্ডিত বর্গদেশেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এর উত্তরে তুষারষৌলী 
হিমালয় এবং দক্ষিণে সদা পাদবঙ্গনারত তরম্গ-সংক্ষক বঙ্গোপসাগর | 
পশ্চিমে উর ও রুক্ষ বন-প্রাস্তর এবং পূর্বে গঙ্গা বাহিত পলিষাটি পমৃদ্ধ 
শ্যামল শন্ক্ষেত্র । প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন এব জনগোঠীর মধ্যে বিভিন্নতা 
ও এক্য ক্ঙি করেছে তেমনি এব বুস-মানসও নানা খাতে প্রবাহিত হওয়ার 
প্রবণতা অর্জন করেছে। তবে সবেরই লক্ষ্য এক গোঁড়-বজীয় মহাপমৃত্রে 
আত্ম-বিসর্জনাস্তে সাম্য লাভ। 


এ-ছেন পশ্চিষবজ্ের মোট আক্মতন ৮৭,৬১৭ বর্গ কিলোগিটার | 
কোলকাতা সহ মোট ফ্ষেলার পৰিষাণ যোল। জলঢাকা, তিস্তা, মহা নল্জা, 
ভাগীরথী বা হুগলী, মন্তুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী ও বূপনারাক্কণ 
এব প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম। মুল "আ-মরি' বজভাব1-জননী বনেজ্রী- 
রাট়ী-সমতটী-নাড়খ্তী প্রন্খ উপভাবষা-ৰন্তা সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গীয় মনীষার গৃহলক্তী 
রূপে বসবাস করছেন। সম্গে আছেন সহোদর শ্বরূপ! বিভিন্ন আদিজা তিগুলিং 
সুখের ভাষা । এই ভাব-সম্পদ সম্বল করে একেবারে মাটি মানের কোলে 
আর্য পেয়েছেন বেশ অনেক কয়েকজন জ্যাি মানবকের বংশলস্ভ,ত পার্যত্য 
খা অ-পাঞতা উপজান্তি, প্রচ সংখা অ-বর্ণহিন্্‌, অধর গৌব্বাতিমানী 
বিমিশ্র বর্ণহিম্ছ ও বিপুল পরিষাণের মুসলমান বাঙালী । এদের ধর্ম-কর্ম- 
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বিশ্বাস-আচার-আঢরণ অনেক নিছুতেই যেষন মেরু ব্যবধান পার্থক্য রয়েছে, 
তেমনি এক অখণ্ড বাঙালীর জীবনবোধ ও বহু যুগ বাহিত সাংস্কৃতিক 
খকৃধাকে যদি অনুসন্ধান করা! যায় তা হলেও ব্যর্থ হতে হবে না। 


এই পটভূমিকাকে মনে রেখে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের 
পরিচয় গ্রহণ করতে হুবে। এখানে একথা বলা-বাহুল্য যে পশ্চিমবজে অন্য 
অনেক কিছুর মতোই লোকনূত্যেরও অভাব নেই। এই মস্তব্কে আরও 
একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্া-সম্পদ বলে 
যদি কোনে। কিছুকে উপস্থিত কতে হয় তনে অবশ্টই তাকে তার ভূমি-্জ 'লোক' 
তাঙবের দরজায় হাত পাততে হাবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের এতিহা-চিহ্নিত 
নিজন্ব কোন ধরপদী নৃত্য নেই। 


২. উৎস পরিচয় £ 


বঙ্গীয় লোকনুত্র শাধিচন্ধ গ্রহণে প্রবিষ্ট হবার আগে এর আন্তরিক 
গুণকর্মের প্রসঙ্জটি আলোচনার. স্থত্রে তার উৎস-তাৎপর্যের কথা জেনে 
নেওয়ার প্রয়োজন। দেশে-বিদেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত্গণ নৃত্যের জন্ম-রহস্তটি 
খুজে নার করতে গিয়ে নানা ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন £ 

ক. আদিম সমাজে ব্যক্তি এবং পমাজকে দৈব-ছুবিপাক থেকে রক্ষার উপায় 
হিসাবে এঙ্জুজাপিক জাতুক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নৃতোর উদ্ভাবন হয়েছিলো 
বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তাদের মতে : "সভ্যতার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই ক্রিয়া পরিত্যক্ত ন1 হুইয়া 
বরং নানা দিক হইতে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের ছারা মুগোচিত পরিমার্জন 
পাত করিয়া আধুনিক জীবনে সামাজিকতার প্রয়োজনেও ইহাকে রক্ষা করা 
হইয়াছে। তরাং ইহার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন __ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ধার।€ সাঙ্গ ইহ অঙ্জাঙ্গীভাবে জড়িত ।১ 


খ. কাঞ্চর মতে ভাষাহীন আদিম মানুষ হাঁত-পা-নেড়ে যে অদতলী 
করতে! অই দীর বিবর্তন-পথে নৃত্যের রূপ নেয়; “আদিম মুগে মাহষের 
যখন ভাষা ছিলা না তখন নান! একার অঙ্জতঙজিয় সাহাখ্োে ভা 
প্রঙ্কাশ করতো !২ 
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গ, কেউ কেউ মনে কৰেন যে আদিম মানুষের যে শ্রমের বাহার 
তার সঙ্গে ঘে অঙ্গবিক্ষেপ যৃক্ত ছিলো তা-ই মে ক্রধে নূতো পরিণত 
হয়েছে । অনেক সময় শ্রমকে লাঘব করার জগ্কেও নুতা ব্যবহৃত হইতো। 


ঘ,. যে শশ্ত মানুষের জীবন ধারণের অবলব্বনঃ তার হু-ফলপন এবং 
সকল প্রাপ্থি এই ছুই প্রসঙ্গেই নুত্যের বাবহার দেখতে পাওয়া যায়। 
অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন বিষয়ক কামনা বা আকাঙ্1! হাত্যির জন্ম দিষেছে, 
এই মঙকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 


ও, 'যৌনাকষণ নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে 
মনে করেন। নৃত্য নবুনারীর অঙ্গভঙ্জির কলাকৌশল এবং পরস্পরেন বলিষ্ঠ 
সাম্গিধ্য পরিশেষে যৌনবোধকে তীব্র করে _ এই আদিম ধারণা থেকে নৃতোর 
চর্চা অশস্ভব ছিলে! না'।৩ 


এইভাবে অতি প্রাচীন কালে গোঠীনদ্ধ মানন-জীবনের নান] বিশ্বাস 
৪ আকাজ্ষ।, বিভিন্ন প্রকারের আটার-অনুষ্ঠান ও কর্মৈষণা নৃত্য তথা 
লোকনুতোর উদ্ভব ও নিকাশকে সম্ভব করেছে। 


৩ সাধারণ বৈশিষ্ট্য £ 


সাধারণভাবে লোকনৃত্যের আন্ততা্পযের সন্ধান কসর পর, সেই 
অতিজ্ঞান অবলন্থন করে পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্টাটি কি 
তা জেনে নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে বল প্রয়োজন যে এই বৈশিষ্ট্য থে 
কেবল পশ্চিমবঙ্গের আলোচনার ক্ষেত্রেই গ্রযোজা, তা মনে করার কোনো 
কারণ নেই। কেন না এই সাধারণত্ব তাবৎ লোকনৃত্যের পটভূষিকাতেই 
অন্গন্থত হয়ে থাকে । এবং প্রস্গ-স্থত্রে আস্তরভারতীয় ধরপদী নৃত্যের সঙ্গে 
তার যোগ বা বিচ্ছিন্রতা কোথায় বা কতখানি তা-ও এসে যাবে। 


ক, রবীন্দ্রনাথ তার 'লোকপাহিতা' গ্রন্থে “ছেপেডুলানো ছড়া'র 
আলোচনা করতে গিয়ে বালেছেন; 'এহ ছড়াগ্ুলি আমাদের নিষ্ষত 
'অপরিবতিত্ত অস্তরাকাশের ছা মাত্র, তরল স্বচ্ছ সবোববের উপর যেঘ- 
ক্রীডিত নভোষগুলের ছাক্সার যতো। সেইজচ্যই বলিয়াছিলাম, ইহার 
আ''নি জঙ্ষিয়াছে' 18৪ এই বক্তব্যের মূল তাৎপখ লোক-নৃত্যে্ও বৈশিষ্ট্য. 


১৩৩ 


দ্যোতক। এও “হয়ে ওঠ] শিল্পকলা' | ধদদিচ একটি সুশৃঙ্খল, ছন্দোময় এবং 
সংযম্নদীল অঞ্জবিক্ষেপই নৃত্য, বা ঞ্রপদী নৃত্যের প্রাথমিক শর্ত; অন্যথা 
লোক-নৃত্োর ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার ও ই বিষয়ে শিক্ষণীয় শান্ত অনেকখানি 
আলগ!। দীর্ঘ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, কঠিন আয়মাসে, অপরিবর্তনীয় শান্ত্বন্ধনে 
দেহ তঙ্গিমা নুষমা-ম্ডিত হয়ে ওঠে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে) লোক- 
নৃত্যের বেলায় তা অতো কঠিন শিক্ষা বা অতোখানি আয়াসসাধ্য শাস্্রীয় 
ধযম প্রার্থনা করে না। বহু সময়ে বা অনেক ক্ষেত্রেই মনের এক 
ক্বাঙাবিক আবেগ থেকেই দেহ-কাঠামে। 'দোলায়িত' হয়ে ওঠে । অপরপক্ষে 
ধাপদী নৃত্যে কিন্ত দেহ বল্পরী 'লীলাযিত' হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। 


খ. ওপরের এ মন্তব্য থেকে একথা মনে করায় কোনো কারণ 
নেই যে পোক-নৃত্যের জন্তে কোনো! শিক্ষা বা চর্চার প্রয়োজন হয় লা) 
যেমন-তেমন ভাবে শরীরটাকে ছুলিয়ে ছুমদাম করে ছাত পা নাড়লেই 
লোক-নৃতা দেখানে। যাবে। ব্যাপারটা! কিন্ত তা নয়, এবং সেকথা বলা 
আমাদের উদ্দেন্ঠও নয়। আসলে, লোক-নৃতোর ক্ষেজ্ে শিক্ষার বদলে 
অভ্যাসের প্রয়োজন, জ্ঞানের পরিবর্তে আবেগ প্রার্থনীয়, ৌশলগত প্রকাশভঙ্গী 
অপেক্ষা মোটাদাগের স্বতংক্ক,ততাই প্রধান। তাই লোক-নৃত্য “লোক'-এ 
নেচেই শেখে, __ অন্তদিকে প্রুপদী নৃত্য শিক্ষার পরেই নাচ! যায়। অবশ্থ 
কোনো কোনে! নৃত্য-বিশেষজ্ঞ লোক-নৃত্যকে এতথানি স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে 
মুক্তি দিতে না চেয়ে আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে লোক-নৃত্যে এমন 
ছুটি ভাগ উপস্থিত করবেন যার দ্বিতীয় অংশটি আবার শাস্তীয়-নৃত্যের খুব 
কাছাকাছি । তাদের মতে লোক-নৃত্যের ছু-ভাগের মধ্যে একভাগ, স্বতস্কৃত্ 
সহজ, সাবলীল, এক ঘেয়ে, সমবেত গোষ্ঠী নৃত্য। এবং অন্তভাগ, জটিল 
তাল লয়-ছন্দে শাস্ত্রীয় আজিকের গতি-চারী-চলন-উত্প্লাবন, ভ্রামরী, অঙ্গতেদা। 
ও হস্তকর্মে পুষ্ট লোক-সষাজের নাটাধমায়' ।৫ 


গ. উক্ত বৈশিষ্টোর জন্ভেই লোক-নৃত্যের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই 
চোখ-হাত আঙ্গুল বা! মুখমগ্ডলের কোনো মুত্রা বা প্রভীক-ব্যঙ্না নেই। 
এদিক থেকে লোক-নৃতা সবল [চ180] বা কোনো মারা | 10121821৩7-] 
বচনা করতে পারে না. অপব পক্ষে যখোপরুক্ত ভার-মরুদ্ধ মু! বাবহণ নর 
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দ্বার। শাস্ীয়-নৃত৷ কধপক বাঞনায়, প্রতীক*হৃষ্ির মাধ্যমে লৌনার্যষত্িত হয়ে 
ওঠে । ফলে, এ জটিল ও বহ্যানজ্রিকতা গুণ অর্জন করে। 


ঘ* পোষাক-্পবিদ্ধ্দ বা অজসজ্জা, -- যাঁকে ইংরেছী পরিভাষায় বলে : 
07685, ০099000৩৪50 2086-01) তা লোক-নৃতোব ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় 
বা বাছল্য মাআঅ। রোজকার জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ বা সীমিত বন্তর- 
অলঙ্কার বা দেহ সঙ্জাই লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হুয়। 
অন্থদিকে, শাস্তীক নৃত্যের নর্তক তার পোষাক-পৰিচ্ছদ, তার সুনিপৃণ 
অজ সঙ্জার মধ্যে দিয়ে একটি রীতিবদ্ব-নিয়মনিষ্ঠা সযত্তে রক্ষা করার চেষ্টা 
পেয়ে থাকেন। ক্ষেত্র বা নৃতা-বিশেষে সজ্জা বা ভূষণের অভাব বা] 
পরিবর্তন ঘটাটা শাস্ত্রীয় নৃত্যের পক্ষে অনাচার হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। 


৬. আমরা জানি যে লোক-সংস্কতির ক্ষেত্রে নৈর্যক্তিকত৷ হচ্ছে 
ভার প্রাথমিকসর্ভ। এখানে একের সৃষ্টি দশজনের হাত বেয়ে সমগ্র লমাজের 
সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করেই লোকসংস্কৃতি স্বাভাবিক শ্ছতি লাভ করে। 
এধানে শচেতন-ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন অবকাশ নেই। এবং যেছেতু 
লোক-নৃত্য লোক সংস্কৃতিবই একটি উপাঙ্জ সেহেতু এখানে নৈর্ব্যক্তিকতা 
আবশ্থকীয়। ফলে, একের ভাব বা আবেগ সমগ্র লোক-সমাজের যধো 
মিশে গিয়ে ব্যস্ির সামান্ততম সচেতনতাকে সমষষির যৌথ অভিজ্ঞানের 
ক্ষেঞ্জে পূর্ণ মুক্তি দিয়ে ফেলে। এ হয়ে ওঠে সাধারণের সম্পত্তি।৬ এই 
জন্টেই লোক-বুত্যের আসরে দুরে বলে বাবুমশায় দর্শক হয়ে থাকলে পূর্ণ 
আনন্দ পাওয়! ঘায় না” কখন যে অজান্তে পাঞ্ে পায়ে, মনে মলে, সমগ্র 
দ্বেছ কাঠামোটিতে নাচের ছন্দ এসে যোগ দিয়ে ফেলেছে, এ নৃত্যে 
অংশ গ্রহণ করে ফেলা গেছে তা বোঝা যায় না। শ্বচ্ছদ্দ, সহজ-সরল 
প্রাণাবেগে পূর্ণ দলবদ্ধ আনন্দ-হ্ঙি ও তার উপভোগেই লোক-নৃত্ের 
যৌলিক নিদ্ধি। তার আবেগ এবং শক্তি দর্শককে আসবে টেনে এনে 
নাচিয়ে ও নেচে অনাবিল আনন্দরল পান করায়) অপরদিকে পুপদ্থী নৃত্য 
,বাক্তিকেজ্জিক, আত্মন্থথসর্বন্ব। শিল্পীর সামগ্রিক চৈতগ্ঘের [170116০0] 
বঙে, ৭ অহংবোধের [68০] উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, বাহির সন্তোষবিধান এবং 
উৎকর্ষ প্রদর্শনের যধোই এর স্ষভি। এবং ঠিক এই কারণেই সচেতন 
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বাক্তিত্ব [17001910811 ]-চিহ এই নুত্যে একটি সুস্ম রসবোধ এবং সঙ্জান 
সৌকর্ষ সৃষ্টি কবে থাকে। 


চ, এরই সঙ্গে লোক-নৃত্যের আরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচ্য | 
তা-হচ্ছে যুখবদ্ধতা। আমাদের জানা আছে যে সমগ্র গলোক"-এর * ১বন- 
বাবস্থায় সংহত চৈতন্ের বোধ একান্ত ভাবে সক্রিয়। তাই লোক-নৃত্য 
মাঞ্জেই হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠিত জীবনাবর্তের গতিময় এবং দলবদ্ধ ৮ প্রথাস্ুসরণ | 
অগ্যরদিকে গ্পদদী নুত্োর ক্ষেত্রে যেমন সংহত গোচী চেতনার কোনো 
স্থান নেই, তেমনি দেখতে পাওয়া যায় না কোনে! প্রথাঙগসবণ। হৃগে 
যুগে কালে কালে অসংখ্য নৃত্যবিদ আপন ব্যক্তিত্ব-বৃদ্ধি বা প্রতিভার 
শক্তিতে প্রথার শৃঙ্খলকে ভেঙ্জে নব নব সভাবনার ক্ষেত্রে মুক্ি দিয়ে 
ধ্রুপদী নৃত্কে একঘেয়েমি থেকে বাচিয়ে দিতে পেরেছে । এই কারণে 
বাধাই লোক-বৃত্য দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকেই এক শ্ষেয়েমির অভিধোগ 
শুনতে হয়েছে । 


ছ. লোকনৃত্য অকৃত্িম এবং স্বতং্ষত। এর মধ্যে দিসে একটি 
জাতির জীবন-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে থাকে । লোক-শিল্লীর চৈতন্ত সংবদ্ধ 
থাকে নৃত্যে-__আত্মপ্রকাশে নয়। অপর পক্ষে ঞ্ুপদী নৃত্যের শিল্পী চেষ্টা 
করেন দর্শকের কৌতুকবোধ জাগ্রত করতে, তার বৃদ্ধিকে উদ্ধ্‌দ্ধ করতে ।৯ 
এখানে শিল্পীর চেষ্টা থাকে নৃতোর ব্যাকরণকে পুষ্ধান্পৃঙ্খভাবে অঙ্সবণ 
কয়ে আপন ব্ক্তিত্ববিকাশের সঙ্গে সে দর্শকের মনোরঞ্জন করা। 
ফলে বহক্ষেত্রেই কৃত্িমতা ঞরপদী নৃত্যের সরল ও উদ্দাম প্রাণৈশ্বর্থকে 
ব্যাহত করে। এপ্রসঙ্গে যথার্থভাবেই বল! হয়েছেঃ 'লোকনৃতাব জন্ত 
কত্রিষ মাচা বাধতে, আলো জ'লতে বা! পট গোলাতে হয় না । শিল্পীদের 
পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্তামল ভূমি, মাথার উপরে থাকে অসীম 
আকাশের নীলিমা ।... শিল্পীরা হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই 
জানে না, শুকনো ব্যাকরণের বাধা বচনও তাদের অজান।। নাচে তারা 
অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অন্গভঙ্গে ছন্দে ছন্দে 
প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশী-আকাজ্াই। যে কোন জাতির লত্যিকার 
আত্ম! খুজে পাওয়া যায তার লোকনুৃত্োে '*.।১৩ 


খত 


জ. বাস্ভযন্্ ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীনত। হচ্ছে লোক-নৃত্যর অন্কতম 
বৈশিষ্ট্য । অন্যপক্ষে ফ্ুপদী নৃত্যে বাগ্ঘযন্র ব্যবহারের পরিধি যেমন বিস্বৃত 
তেমন তার বৈচিত্র ও লক্ষণীয়! তালংআজ ছাড়া ঞরপদী নৃত্য যেমন 
অসম্ভব, অপরদিকে লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে তালযধের ব্যবহার কিছু কম, 
কোনো কোনো জায়গায় আবার কেবল হাততালির লাছাযোে লোক-নৃত্য 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য অর্থাং দেশজ বা লোক-সমাজের দৈনন্দিন 
জীবন*্যাপ্রায় যে সমস্ত বাগ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের নৃত্যের 
ক্ষেহেও সেইগুলিই অকপটে এবং সহজ শিক্ষায় বাজানো হয়ে থাকে। 
লোক-্বৃত্যের ক্ষেত্রে বাহ্যযন্্র ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলতে গিক়্ে 
ত্বনামখ্যাত লোকনৃত্য গবেষক গুরুপদয় দত্ত মহাশয় যা বলেছেন তা 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখছেন : 
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লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে বাছ্চয ন্যবহারে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য 
করার মতো। তা-হচ্ছে এই যে এক একটি নাচের জনা এক বা একাধিক 
সুনিদিষ্ট বাছাযছ্ের ব্যবহার । যেমন: লাউল নাচের ক্ষেত্রে পায়ে নুপুর, 
একভাবা বা লাউ, কোমরে বাঁয়া অপরিহাম | অথবা, ছৌ-নাচে ঢোল, 
ধামসা ও সানাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। অন্ধ সবই বাচ্ল্য মাত। কিন্ত 
উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোনো হনিদিষ্ট বাছ্যয্্র ব্যবহার করার 
রীতি বা ট্যাব লক্ষ্য করা যায় ন!। 


ক. ক্ঠসঙ্ীত বা ৬০০৪1] 70516 প্রায় সব লোক-নুতোর ক্ষেত্র 
একটি জাবস্তিক উপাঙ্গ ! যে গ্বতংস্ফত আবেগে দেহে নাচ আসে, সেই 
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একই প্রাণোচ্ছলতায় কে নুর জাগে । বা বিপরীত তানে বল! যায় যে 
লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে সহজ স্রবোধ অথবা ভাবালুতা! বয়েছে তাই-ই 
দেহে দোলা জাগায়। গান আপনিই নাঁচকে টেনে আনে। লোৌক- 
লংস্কতিতে গান ও নাচ হর়গোরীর মতো লক্মিলিত। 


ঞ. লোক-নৃত্যে গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করা যায়। যেমন: লোক-সঙ্গীতের ভাবের তাৎপর্য লোকনৃত্ের 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবেই এমন কোনে! বাধ্যবাধকতা নেই। এ প্রসঙ্গে 
নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্‌ বলছেন £ “নাচে গান থালল্েও গানের প্রতোক শব ধরে 
অর্থ প্রকাশের কোন চেষ্টাই কষে না নাচিয়েরা। গানের মুল ছন্দটাই এ নাঁচের 
প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে 1১২ ইনি অন্তত্র আবও বলছেন ১ "গানের কথাক্র 
ঘষে অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা নীচের ভিতন দিয়ে "তার অর্থ 
প্রকাশের চেষ্টা করে না। একষাত্র লক্ষ্য থাল্গে গানে ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে 
নিজেদের দেহছভঙ্গীর ছন্দকে যিলিয়ে নেবার। এই সব গানের কলির পর 
কলিতে কথ! বদলে যাচ্ছে, কিন্তু হরের বাল্প হয় না; নাঁচেও ঠিক তাই। 
'ভঙ্গীর পুনবাবুত্তি দেখতে পাই এই সৰ নাচে, গানের স্বরের যত? ।১৩ ফলে 
লোকলক্সীতে যেষন হষের একঘেয়েযি ও দীনতা, নৃত্যেও তেমন গভীর 
ইঞঙ্গিতবহ ভঙ্গীর অভাব । 'বলালীশল স্বাবা গানে অর্থ প্রকাশের ভেতর 
দিয়ে নাচকে নিখুঁত করার চেয়ে অস্তর আবেগের টানে আনন্দলোক রচন। 
করাই লোকনুত্যের প্রধান লক্ষ্য? 1১৪ 


আরও খুঁটিয়ে অঙ্গ্কাণ করলে লোবনৃতোর আরও বিছু অগ্রধান 
বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হুতে পারে । কিস্ত সেই ধরণের অভিব্যার্ধি দোষ এড়িয়ে 
আমর! উপরে পর্যাঙ্জেচিভ বিষয় থেকেই লোকনুত্যের সাধারণ বিশিষ্টতাকে 
বুঝে নিতে পারবো আঁশ! করি। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃতাকে 
তায় প্রপ্জোগ লক্ষণ রীতি প্রভৃতির বিচারে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করবো | 


জোণীবিভাগ £ 
প্রাথমিক ভাবে এবং অংশগ্রণকাখীদের প্রক্কতি নির্ণয় করে লোকনৃতাকে 
তিন ভাবে ভাগ বরা যায়ঃ ক. পুরুষের নৃত্য [181৩ 1987০0] 1 এষন 


৭ 


অনেক নৃত্া আছে যেখানে ফেবল পুরুষেরাই অংশগ্রছণ করে থাকে । এত্তে 
মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখ! যায় না, সাধারণত ছুটি কারণে £ এই সৰ 
নাচে মিলার! শারীরিক ভাবে অপটুত্ব অঙ্গভব করে থাকেন । যেমন, পাইক 
নাচ, বা ছোন্নাচ ইত্যাদি 


দ্বিতীয়ত ; ধর্ষায় নিষেধ বা টাবু [718০০] যেমন £ ছেব-নাচ।। 
কি আলকাপ নাচ বা গভভীরা নাচ। খ. নারী নৃত্য বা! মেয়েলী নাচ [বা 
76101816 1081706] 1 এই সব মেয়েলি নুত্যে পুকষদের অংশগ্রহণ সাধারণত 
ট্যাব হিসেবেই গণ্য । যেমন, হদেমদেও নৃতা বা মৃসলমানী নিয়ের নাচ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। গ. এমন বিছু নৃত্য আছে যাতে নারী এলং পুরুষ উভয়েই অংশ 
গ্রহণ করে থাকে । উভয়ে মিলিত নাচে সমগ্র নৃত্য প্রাঙ্গণ আনন্দে উদ্বেলিত 
হয়ে ওঠে । একে আমরা মিশ্র নৃত্য [ বা 00101100171 1081106] বলতে পারি। 
যেমন, নাচনী' নাচ নাচনী ও বসিকের মিলিত নৃত্য । এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় 
লক্ষনীয় যে তুলনামূলক বিষষে নারী ব! পুকষের পৃথক পৃথক নৃত্যের সংখ্যা- 
ধিক্যের পাশে উভয়ের মিশ্রনৃত্যের সংখা অনেক অ-নে-ক কম। এর প্ররূত 
কারণ কি তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার ক্মববাশ এখানে ন1! থাকলেও মোটামুটিভাবে 
যনে হয় যধাহগের বাংলা দেশে মে সমাজ-ইধতিহাসিক পরিস্থিতির ডি 
হয়েছিলো তাতে মেয়েরা ব্রত ও "সাচার অবলম্বন বরে প্রধানতঃ অন্তঃপুরে নৃতা 
কষে থাকলেও প্রকাশে পুরুষের সঙজে একজে নাচতে এগিয়ে আলতে ছিধা 
করেছে। অথচ প্রাচীন বঙ্গদেশে নারী-পুরুষ প্রায়শই মিলিতভাবে নাচে যে 
অংশ নিতে! তা চর্যার একটি পদ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে। সেখানে বলা 
হচ্ছে : 'নাচত্তি বাজিল গান্তি দেবী। বৃদ্ধ ন'টক বিষমা হোই? || [১৭/৫]। 
অথচ এর আশে পাশে আদিবাসী সমাজে নাবী পুরুষের মিলিত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা 
উদ্দাম ও আকর্ষণীয় 


এর পর আমর] লোকনৃতাকে তার প্রকরণের দিক থেকেও আবার দু 
তাগে ভাগ করতে পারি। যেন: ক. দলবদ্ধ নৃত্য বা গ্রুপ ভাঙ্গ [8 
৫90০৩] ! দলবদ্ধ নৃত্য বা! গ্রুপ ভান্স-এর প্রত অর্থ তাৎপর্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে লোকসংস্কতিবিদ লিখছেন : *ইংরেজি গ্রুপ ভান্দ [8০ঘ7 ৫8706] 
কথাটিকেই সারি নৃত্য বলিক বাংলায় উল্লেখ কর! যাইতে পাবে। কিন্ত তাহা 
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সন্কেও ইহার মধ্যে কতক্ষটা অস্পষ্টত! থাকিয়া! যাঁয়। সারি নৃত্য বলিলেই 
হয়ত কেহ সারিবন্ধ ভাবে দাড়াইয়। ব্ছ সংখ্যক নরনারীর নৃত্য মনে করিতে 
পারেন; কিন্ত ইংবেজি "গ্রুপ ভাক্স' কথার অর্থ তাহা নহে) ইহাতে 
সারিবদ্ধভাবে না দীড়াইয়াও অর্থাৎ এলোমেলে! ভাবে দাড়াইয়। ক্ষুদ্র জনতার 
যে নৃতা, তাহা বৃঝাইতে পাবে। বাংলায় এই ভাবটি গোঠীনৃত্য শব ছারাও 
প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্ত গোষ্ঠী নৃত্য কথাটি বাংলায় অপরিচিত, 
বরং সমবেত কণ্ঠে যে লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহ। সারি গান বলিয়া পরিচিত, 
স্থতরাং এই শ্যত্র এই অর্থে নৃত্য কথাটি ব্যবহার কর] যাঁয়।১৫ অর্থাৎ আমরা 
দলবদ্ধ নৃত্য বা 0:94 ৫৪97০6-কে গপারি নৃত্য বলে পরিচিত করতে পারি! 


খ. এই ব্ভাগ-পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাঁগটি হচ্ছে একক বা সোলো! ভাক্স 
[5০109108170] | লোকসংহ্কৃতিতে একক চৈতন্য [10151009115] অস্বীক্ত। 
তথাপি যে গোঠি বা সংহত জীবনের অন্ধুপন্থী হিসেবে লোকসংস্কৃতির অন্যতম 
উপাঙ্গ লোকনৃত্োর জম্ম হয়েছিলো সেখানে নিধিশেষে একক নৃত্য'-এর মধ্যে 
কোনে! কোনো ভাবে ব্যক্তি চৈতন্তের ছিটে ফোটা অন্থপ্রবিষ্ট হয়ে থাকতেও 
পায়ে । এবং সেখানেই একক নৃত্য হয়ে উঠেছে হ্ন্দর হয়তো! বা গতান্ছগতি- 
কতা মৃক্ত। তবে লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু ধর্মের আচল ধনে 
আছে যেহেতু একক লোকনৃদত্যব আবেদন প্রক্কত 'লোক "সমাজে অনেক কম। 


এই প্রসঙ্গে এই ছুই বিভাগের লোকনৃত্য-র উত্তব ও বিকাশ সম্পর্কে 
কিছুটা তুলনা অবকাশ থেক যায । প্রথমত, "সারি নৃত্য'-য বৈশিষ্ট্য আলোচন। 
প্রপঙ্গে কাকর মত এই যে মাহৃষের মমাজ সভ্যতার আদি ফলল। কারণ 
মাহষের সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ক ফসলই আপ্দিত গোঠীচেতনার গর্ভে জঙ্ম লাভ 
করেছিলো! এবং এই স্ল্পে লোকসংহ্কৃতির অগ্তান্ক উপাদানের মতো 
লোকনৃতযও গোষ্ঠীগত ভাবেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলো । এর বিপক্ষে কেউ 
কেউ মত দেন যে ফাঁছুবিশ্বাল ও তৎঅন্স্গী এন্্রজালিক প্রক্রিয়া আদিম 
অবস্থায় যে নুতোর শৃষ্টি করেছিলে! তা'সারি নৃত)' নয়, 'একক নৃত্য' [5919 
0910৫] 1 তাই 'এককনুতা'-ই মানব-চেতনার “আদিগজ| 'ভগীরথ, । কিন্ত 
ধার! লোকনুত্যের মৌল তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে পেবেছেন তারাই শ্বীকার 
করবেন ঘে কোনো মতবাদ্ই চূড়াস্ত নয়। কেন না 'সারি' ইগ্রজালিক 
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নৃত্যও যেষন আছে, তেযনি গোয়ী চৈতঙ্ের প্রকাশক 'একক' জখবা তায় 
কাছা কাছি দ্বৈত নৃত্যাও আছে 


এব পর আমর! বাবহারের দিক থেকে লোকদুতাকে কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করতে পারি। এই ভাবে ভাগ করছে গিয়ে হখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ 
গুকুসদয় দত্ত বাংলার সমগ্র লোকনুতাকে এগাবটি অভিপ্রায় ব1 1100৩ তাগ 
করেছেন । এবং এইভাবে ভাগ করতে গিয়ে তিনি লিখছেন £ 


(লা 10061562154 ০0005171 ০01 (06 ৮৪105 001 00565 0£ 
860881 ০০908616000 17 6%0610619 1006165(1778 9510 001 98১ 81১4 
8150 [0010851/ 2 025519 107 (0611 01855180811017) শ1)০ 19110৬11% 
018851508601) %/811 10610 (0 01511181151) 1103 ০108180151150555 ৪0৫ 
015 08510 1681016 01 105 ৬৪119015 10110 80069 01 36081, 117 
6৪91) 09856 ৪77 ৪8605100191 1785 ০০০ 10805 (0 01501080151) (106 
10086 ০00 10০ 0116 10810702110 (15 €913061)6 90 (1১৩ ০9002. 1] 
10009 0০ 65091817760 1761৩, 10%6%০1 (12 911)0981) ১০0০ ০195518- 
086191) 01 (179 10100 15 ০৮19৮51 5556170191 [01 ০01৩9119 ৫15117811- 
910108 005 8617518] 16210165804 01581200661 01 0175 %&1100১ 08100৩5 
25 (109 %10 018005৩0 19৫8, 11 15 06117005 81 00৩ 5800৩ (1009 
0০012601100 58% (18 &1) 21)595.,.1028% 06 50103106160 ৪85 0116001 


1619660 00 501110081 85151141191775-১৬ 


এর পর ভীর ক্লুত বিভাগগ্ুলি হলো এই £ ক. যুদ্ধ অভিপ্রায়" 
[ড৪: 1০%৬০], খ. ক্রীড়া অভিপ্রায় 12185 ৮1০05], গ. 1১] 
'আুষ্ঠানিক অভিনন্দন, বর দেওয়া ও প্রার্থনা করা অভিপ্রায়” [06161002018] 
0756008, 9০০০ 815178 200 8901) 3510108 1096৩), [২] 'আদশের 
পরিপৃতি এবং একান্তভাবে আত্ম-প্রকাশক অভিপ্রান্' [10651 (ি1715067 
800 ০01011৩6 5616-155016551010 100৬5], ঘ. 'লামাজিন্ত আঙা্টান 
এবং শুভাকাজ্া অভিপ্রান্স! [59018] 0610000119 214 %/৩11-5/1518178 
105৩1, ৬. “আনন্দাক্ুক 'ভাব-সম্মিলন অভিপ্রায় [1050905 5816 
[05150 81501551, 5. আধাত্িক সিমি এবং আন্মুসক্ষি আস্ত প্রপন্য' 
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[91710991 50001108000 ৪70 991170011592601771001561, ছ. 
'নীতিমূলক অভিপ্রায়” [091200০706০], জ. স্থতি রক্ষার্থক 
অভিপ্রায়” (০০010105010196107 1101156]) ৭. প্রতিনিধিত্বক এবং 
ভাবাস্তরাতক অভিপ্রায়! [0601656069610178] 20৫ [01610960955 
11065], ৫. “উপযুক্ত প্রমাণাত্ক অভিপ্রায় [6160955 ০:০৬10 
10906], ট. প্রসন্ন-ক্রিয়াতুক অভিপ্রায় (21091084090 21০90%6] 1১৭ 

এই অভিগ্রায়গত বিভাগগুলি লোকনৃত্যে'র বিভাগের ক্ষেত&রে চরম 
স্থিতিষ্থাপকতার নিদর্শন । এবং অস্তগত নাচগুলির অনেক কটিকেই ঠিক লোক- 
নৃত্য হিসেবে গ্রহণ কর! শক্ত । নৃত্য প্রকরণ, আঙ্গিক রূপসজ্জা, “অভিপ্রায়ে'র 
[81০6০] মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই এমনটি ঘটেছে । এবং 
অনাবশ্যক জটিলতা! বৃদ্ধি করেছে । এর চেয়ে বরঞ্চ আমরা আমাদের লোক- 
বৃত্যকে ১। আচার নৃত্য, ২। আহুষ্ঠানিক নৃত্য, ৩। আঞ্চলিক 
বৃত্য, ৪ | খতু [568501081] নৃত্য, ৫। বীর বা হৃদ্ধনৃত্য, ৭। মৃখোস' 
নৃত্য, ৮। কাহিনী নৃত্য প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ কৰি তবে মনে হয় 
অতিব্যাধ্চি দোবকে অনেকখানি এড়ানে। যাবে। 

পরিশেষে এই শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের লোকনৃত্য 
সম্পর্কে মনে রাখলে বিষয়টি অনেকটা সরল হয় তা হচ্ছে ওই যে, এই পৰ 
বিভাগ বা উপবিভাগের কোনোটিই অস্থচিভেগ্ঠ বিচ্ছেদ রেখ! মেনে স্থির হয়ে 
থাকে না! মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটিই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । 


৫, ন্ৃতা পরিচয় 


ওপরে সামগ্রিকভাবে লোকনুতোর উৎস-সাধারণ বৈশিষ্ট এবং শ্রেণী- 
বিভ[গের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকন.ত্যের যে পবিচয়-পটভূমিকা বচিত 
হয়েছে এবার থেকে কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন । 
প্রথমে আমর! পৃকুষ কর্তৃক, সাৰিন.ত্যের অস্তরগত'প্রতিনিধিত্ব এবং ভাবাস্তরাত্মক 
অভিপ্রায়'-এর গ্বোতক১৮ একটি মুখোশ পরিহিভ আচার নাচের পরিচন়্ 
উপস্থিত করবো । 

[১] ন.ত্যটির শাম ছৌ-ন.ত্য ঝাড়খণ্ড তথা রাঢবঙ্গের অন্তর্গত পৃরালিয়। 
জেঙ্গার সবচেয়ে জন প্রিয় এই নাচ 1৬৮ 


১৪২ 


ছোৌঁ আবস্তিক ভাবেই মুখোশ ন.তা। বাঙালীর শ্বাভাবিক যে মৃততি- 
নির্মাণ কুশলতা ভার প্রতিভার সংযোগে ভাবতীয় পুরাণের বিতি্ধ দেব-দেবী, 
দৈত্য-রাক্ষস, নর-বানর চরিক্রগুলির অনুরূপ মৃখোশ তৈরী করা হয়। এগুলির 
ব্ণ-সথষম। এবং স্বাতাবিকতা প্রথম দর্শনেই রসিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ২ 


এই নাচের উৎ্সমূলে যে শিব-গাজনের প্রভাব আছে ভা এক প্রকার 
্বীকৃত। তবে এই নাচের তাল, ভঙ্গিমা, রস-নি্পত্তি লক্ষ্য করে কেউ ফেউ 
একে বৃদ্ধ-নংত্য বাঁ সৈম্থ-বাহিনীর আবামস্থল ছাউনীর নৃত্য বলতে চান। এই 
প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই জেলাক়্ 'নাচনী' নামে একধরণের 
লোকন্‌ত্য আছে। এই 'নাচনী'-র আদি রূপ যে "জমিদারী নাচনী' তার বান 
যন্ত্র, নংত্য-ভ্গী ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্টের দিকে খুব সচেতন ভাবে নজর দিলে 
দেখা যাবে যে ছোঁ-নাচের উৎস পরিকল্পনা উক্ত 'নাচনী নাচের কিছু কিছু 
প্রভাব একেবারে অস্বীকার কর] যাচ্ছে না! । :. 


যাই হোক, ছৌ-নাচ পুরুলিয়া জেলা এবং তার সঙ্গিকটবর্তা অঞ্চলের 
মধ্যে ব্যাপুকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে । যদিচ, ছৌ-নাচের সঙ্গে অচ্ছেস্ত 
ভাবে কেনি গান সংযুক্ত নেই; তথাপি প্রত্যেক পালা আবরস্ত হওয়ার আগে 
সেই পেই পালার পরিচয়স্থচক একটি করে গান গাওয়া হয়। একে রঙ 
বা “রঙ ঝুমুর বলে। যেমন, মহাভারতের 'অভিমন্থ্য বধ? পালাটি আসরে 
অভিনীত হলে ঝুমুর গায়ক আসবেখ চারধার ঘরে ঘুরে গান ধরলেন £ 


“কোথা আছ হে মাম! শ্রীমধৃস্দন । 
বিপদ সময়ে ছবি দাও হে দরশন || 

কোথা পিতা পার্থবীর কোথা রাজ হৃধিষ্ঠির 
কোথায় আছ বীর বলরাষ ।। 

কোথায় আছ ছুইযাতৃ-স্থত আজি রণে হলাম হত, 
তাই আম্বি ডাকি ঘনে ঘন | 

সপ্তরখী তু সুধা ধঙন্থধাণ আদি গদ। 
অন্ত নাই হস্তের উপব। 

চতুদিকে ফিরে যাই কারে না দেখিতে পাই 
আজি বরণে নিশ্চয়ই হরণ |? 


১৪৩ 


এই বিও'-টি গীত হওয়ার সঙ্গ সঙ্গে ধামলায় গুমগুম শব উঠতে খাকবে। 
ঢোল ও সানাই-এর শ্ুরে এই বুঙটিকে বাজানো বা রঙ ভাঙানো” হবে। 
তারপরেই তাল ফিরিয়ে নতন বোলে ঢোল ও সানাই এবং লঙ্গে ধামসা 
অভিমন্থা বধের ভর ধরবে। এবং এই সর অনুসরণ করে হাতে অস্ত্র ও মুখে 
মুখোশ বেধে আসরে প্রবেশ করবে অভিমন্থ্য । 


রাষায়ণ-মহাভারঙ ও নিভিন্ন পুরাণের কাহিনীই ছৌ-নাচের মাধাযে 
উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে । সাধারণত এ কাবাগুলির যৃদ্ধাত্মক অংশগুলিকেই 
আসরে টুকরো টুকরো ভাবে হাজির করা হয়। যেমন, অভিমন্থ্য বধ, গো- 
সিংগা বধ, রাবণ বধ, তাড়ক। বধ ও হবধন্থ ভঙ্গ, কিরাত-অভ্ভূনের হৃদ্ধ, 
বৃত্রাস্্বর বধ ইত্যাদি। তবে কোন কোন জায়গায় রাজা দশরথের পুৃজেছি যজ 
থেকে আরম্ভ কমত্র পাবণ বধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাম কাছিনী নিয়েও সারা রাত ধয়ে 
ছো-নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 


ছৌ-নাচ একটি পূর্ণ-রাত্রির অনুষ্ঠান । অনেকে তাদের বিশ্বাসনগযায়ী 
সর্ব আকাশে থাকলে এই নাচ আরস্ভ করতে চান না। খোলা আকাশের 
নিচে, যাত্রার মতো গোল আপরে, মাটির ওপরেই এই ন.ত্য অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে। চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রায় গোটা আষাঢ় মাস পর্যস্ত অর্থাৎ 
যতদিন "ভালে করে বর্ধা ন। নামে ততদিন ছোৌ-নাচের একটা না একট। 
আসব পুকপলিয়ার কোনো না কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া! যাবে। 


সাধারণত নিম্নাঙ্গে মালকৌচা মেরে পরা ধৃতি বা কোথাও কোথাও 
বুট না এবং নিরাবরণ উদ্ধার, ও মুখে মুখোশ এই হচ্ছে ছৌ-নাচের পোষাক | 
তবে কিছু কাল থেকে যাত্রার বর্ণাঢ্য পোষাক ব্যবহারের চল হয়েছে। এই 
নীচের উদ্দামতা, লীরভার, লাবণ্যমগ্ডিত মুখোশ ও দবদ্ধ কাহিনী একে এক 
উচ্চাঙ্গের লোকগীতি নাটে)র মর্যাদা দান করেছে ।১৯ 


এখানে ছৌ-নাচের প্রা্ভে আবস্তিক ভাবে অনুষ্ঠেয় গণেশ নন্দন।।-র 
একটি :4ও নুমুর'-এর উদ্ধতি এই নত) পদ্ধতির আলোচনা শেষ করা হলো! : 


“সকল পিদ্ধিদাত। 
জয় জয় হর.গৌরীর নঙগান। 


১৪৪ 


কি শরন্দর চতুভুজ গজেঙ্ছ বদন, 
শিক্প বিনাশন | 


[২] এখানে আমরা আরও একটি ভিন্ন প্রকধণ বা অভিপ্রায়ের লোক 
নংত্যেব উদাহতরণ দেবো; যার নাম 'কাঠি নাচ গুরুলদয় ₹ত মহাশয় একে 
'ক্রীড়া অভিপ্রার়' (19) 10115]-এব অস্তর্গত করতে চেয়েছেন 1২ এই 
মত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লত্যের মধ্যে যুদ্ধের ব? বীর নত্যের ভাবও 
যে আছে তা অস্বীকার বর] যায় না। আবার এনে আঞ্চলিক ন ও) বলেও 
চিহ্ছিভ করবা যায়: 


বিষুপুর-বাকুড়। ৭1গ্রাম অর্থাৎ মোটামুটিভ!বে মধ্য রাত অঞ্চল বলতে 
মে স্থানকে বোগায় সেখানে দুগ! পূজার অগ্টমী-নবমী থেকে আরম ছয়ে 
সগ্ডাহ কালব্যাপী এই 'কাহি নাচ অঙ্থগিত হয়ে থাকে । ছেলের! মেয়েদের 
মতো শাড়ীকে ঘাঘরার মা ও ব্লাউজ পরে হাতে দুটো! ছোট এবং লালরও 
করা কাঠি নিয়ে গানের সঙ্গে নাচ করে। এটি দলব্্ধ বা 'গুপতাক্ষ'। 
যায়া নাচে তারা সাধারণত গান করে না। অন্ত একজন মাদল বাজা বা 
সজ নিয়ে নেচে নেচে এবং ঘুরে ঘুয়ে গান করে আব এই গায়ককে ঘিঝে 
একটি বৃত্ত রচনা করে কাঠির আঘাতের দ্বারা তাল তুলে না৮ হয়। সঙ্গে 
কাসি, আড়বাশি বা খঞ্চনি বাজতে থাকে । কাডগ্রা্ণ অঞ্চলে এই নাট ঘা! 
শাচে তারা মুখে উত্কট পেন্ট 18101] করে! বিষুপুব অঞ্চলে বিছু কম। 


উমা-যেনকা বা হুর গৌবী কিংবা কৃষ্ণের বালালীলাকে বিষয় করে এই 
গানগুলি বচিত হয়। অনেকে মলে করেন যে এই নাচ ও গান কঞ্চের গোষ্- 
লীলার স্মারক । এখানে একটি “কাঠি নাচের গান উদ্ধত ভলো। £ 


সম্মুখে দাড়ায়ে গৌবী 

কহে নতি বিনয় করি, 

শুন হর করি নিবেদন || ভো-ছো-ছোই |. 
একসছেন পিতা লয়িতে 

যাব জননী দেখিতে 

তাই বিদায় মাগি ্রিপলাচন 1 আহা -হা-হাই |: 
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এই কাঠি নাচের-ই উপ-জাত আবুও এক ধরণের নাচ আছে তাকে 
'পাভা নাচ? বলে। কোথাও কোথাও বিশেষত বিষুণপুর অঞ্চলে “পাতা নাচ" ও 
কাঠি নাচ'কে পৃথক করা হয়; ঝাড়গ্রামে তা কর! হয় না। তথাপি একটু 
গভীরভাবে অনুধাবন করলে বৃ্তে পারা যাবে যে উভয় নাচ একই উৎস থেকে 
জাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠি নাচের বিষয়ই আরও একটু তরল জীবনাশ্রয়ী 
হয়ে পাতা নাচে পরিণত হয়েছে । অনেক জায়গাতেই কাঠি নাচের নর্তকেরাই 
এ একই পোষাক পরে, কেবল লাঠিগুলি ছেড়ে দ্রিয়ে হরিণ শিকার, কিংবা 
ক্ষেত্রে হালবদল চালন। ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে তরল কৌতুক রসের 
আশ্রয়ে নাচতে থাকে। এখানে “পা নাচে'র একটি গান উদ্ধৃত হলো! : 


“ছোটকি বলে বড়কি দিদি 
ধান শুকালে। না 
আলোচালের ক্ষীর গো দিদি 
অঙ্গে লাগে না। 
বাড়ীর নামোয় পিড়িং শাগ 
বেছে তুল শুধনি শাগ-_ 
ছোট কি বলে বড়কি ভাল ব্বাধতে জানে 
দাদা বেশী খায়।, 


এখানে প্রসঙ্গ মনে করা যেতে পারে যে সৌরাস্ট্রের ভাতা রাসে'র 
সঙ্গে এই কাঠি নাচের কি অপূর্ব সাদ্বশ। এই ন্‌ত্যের বীরভাবের জন্য এবং 
শরীর গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বিধায় বাংলা ব্রতচানী আন্দোলনের হোতা 
গুরুসদয় দণ্ড মহাশয় তার ত্রতচারী ন.তো দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সে ই 
কাঠি নাচ'কে পুনগ্রহছণ করেছেন । 


এই ভাবে একে একে অনেকগুলি বৈশিষ্টযপূর্ণ নত্যের উদাহরণ এবং 
তাদের সম্পর্কে বিস্তত আলোচনার মাধামে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্রময় 
লোকনত্যের পরিচক্ষ নিতে পারি। কিন্তু স্থানাভীবের কারণে ছুই ভিন 
অভিপ্রায়ের ছুটি াচের বিবরণ দিয়ে আমাদের বক্ষ্যাণ প্রবন্ধের উপসংহার 
টানলাম। 
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আদিবাপা জীবন 
ও 
সংস্কৃতি 


গশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ন্োককথায় 
মাধ্টিবাগী সংস্কৃতির প্রভাব 


স্থভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংল। দেশের পোককথার উৎস বা আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে 
হপ্রসি্ধ লোককথাবিদ 7২০% 12161108111) তার [011062195 ০1 13611881 
গ্রন্থে বলেছেন : 1120 [159911 ৮/1161) 9 110019 ০০5, 16210 10117 017605--- 
1 ০010 06 170 65582901211010 (0 529 (10.01015291)05--9911519155 [0] 
1110 5810৩ 01 ৮/01172,1 9910)101)075 127001061 001 511 ৮25 170 061010015 
06150705175 2০038119 1150 10 005 7651) 2104 0109০ ৪0৫ ০০1৩ 
01020 78206 ; অর্থাৎ লেখক বলেছেন যে তিনি যখন বালক তখন একথা 
বললে হয়ত অতিরঞ্রিত বলে মনে হবে যে, শত্ভুর মা আমাকে হাজার হাজার 
রূপকথা শুনিয়েছিলেো | এ ছাড়াও তিনি তাঁর সংগ্রহের উৎস বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেছেন : 

47 010 31211011001 1775 0৬০ 56091155১ ৪170 014 02910281 
11165 5 170 014 961৬2700০01 1010109 1014 206 (০ 2 2100 165 2 16210 
গিট] 51700119014 31721017017 অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভাব গল্পগুরলর উৎস 
ব্রাহ্মণ, এক নাপিত, কখনও বুদ্ধ ভূত্য। এবং উচ্চ বর্ণের বৃদ্ধ ত্রাহ্মণই হোক 
তার নিম্ন বর্ণের ক্ষৌরকারেই হোক সকলেহ লেখককে গল্প শুনিয়েছেন। 
স্ৃতরাং এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা ঘেতে পাবে যে গল্পগুলি উচ্চনীচ 
সর্বস্তরের মানুষই উত্তরাধিকাবস্থত্রে প্রাপ্ত হয়ে বংশ পরম্পরাক্ষষে পৃত্র পৌঝ্রাদি 
থেকে ব্যক্ত করেছে । 


১/এবার সীওতাল সমাজের গল্পের উৎস প্রসঙ্গে 11110154. 4১1০1167-এর 
উদ্বতভি উপস্থিত করা যেতে পারে : 


চটে 005 0110010051570065 11 10101) 9810981] 05155 21৩ 6010, 
1 111 ৮০ ০৮৮০5 0৪6 71865৬৩0016 [00019205006 ৪৩1৮৩, 
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(11611 0111099 959 15 00 019৬105 610667051010ত710 17 0 0190061 01 
15 5081. [এ 10 10010 ৬০1 ১১01 1১. 25] অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবেশে 
সঈওতাল গল্প বলা হয়ে থাকে, এটা নিংসন্দেহ যে সেই গল্পগুপি থে প্রশ্নোজন 
সিঙ্ধ করে থাকুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দবর্ধন এবং অবসর 
বিনোদন এবং সেটি সম্পাদিত তয়েছে পুরোপুরি সীওতাল পদ্ধতিতেই। এ 
প্রসঙ্গে তারও অভিমত £ 


9101195 215 (0910 8(111611 ১161) (1)630955 ৬/070 15 [101516 
8 0116 8171 014 00119010010 ৪ 11186 16116] 5601105 76 
16001076906 ৮1)61 1161) 2110 009১5 216 81111011118 0090 ০0]) 01) 
(75 (10169101110 1090175 11 ৬1161 0 2৩ ৯/৪0011176 1191008, 0569, 
17116 11 06 11010 %/০961)61 ৪ 1815 06617 17 00119065 1001)0 & 
৬ঠ117091) 7 0115 11126050166. 010 01101 ৬10 816 ০০০01017 
09০0৫ 117 1115 1101770 00056 2 010%/৫ 01 01১1101617 09 1০11176 117617 
2(816. 00%116105 (611 ০701) ০011167 5601195 ৯1801) 11196616816 
855610001112 001 106001110, (91) 911 0৩5৩ 96562510175 00০ 15 
[1006 10 ৮০ %/111164 2৮29 2170 06 0121৩ 15 20 01106 2 ৫1%615101) 
810 ৪ 150152007, অর্থাৎ সমস্ত দিনের কাজের শেষে যখন তারা একজে 
সমবেত হয় তখন তাদের অস্তমিছিত গল্পের উৎস হঠাৎ নেরিয়ে 
আমে । গ্রামের হৃবক-বৃবতী, বুদ্ধ-বৃদ্ধাৎ রাখাল, শঙ্ক প্রহবাধীন খেই হোক ন| 
কেন, অন্ত গ্রাম থেকে আহত ববধাত্রী আম্্ক না কেন, তারা অবসর বিনোদন 
ও শ্বতি পর্যালোচনা! এবং আনন্দ উপভোগের জনই গল্প বলে এবং গল্পের অজন্র 
উৎস বেরিয়ে আসে । 


পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মেদিনীপুর, বাকুড়া ও পৃফলিয়! জেলার আলোচ্য 
গ্রাম্গুলিতে দেখা গেছে সাঁওতাল, ডোম ও বাউরি ইত্যাদি শ্রেণীর মাষের 
সংখ্যাধিক্য। এছাড়াও লোধা, কোভা, ভূমিজ শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাও নেছাৎ 
কম নক্ঘ। এক কুইলাপালের নিকটৰ্তাঁ নৃতনন্তি গ্রামে মহেশ্বর হুতুর মত 
সাঁওতাল উপজাতির লোক বেশী বাপ করে, ঠিক তেমনি কুই্লাপালের বাস 
করে ভোলানাথ কাঁলিন্দী রসরাজ সছিস এর মত বাউরি শ্রেণীর নিয়-হিন্ছু। 
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ন্‌শবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে ওুসন্ধান করে দেখেছেন যে বাংলাদেশে বাগ্রক্ষিয়, 
পৌও্ক্ষত্রিয়, সাওতাল, মাল-পাহাড়িয়! প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক সাদ্বশ্ আছে। 
তাই মহেশ্বর হ্বতুব কিংবা ভোলানাথ কালিন্দীকে যদি পাশাপাশি দাড় করিয়ে 
দেওয়া হয় তাহ'লে দৈহিক পার্থক্য খুব তফাৎ হবে না। এইসব শ্রেণীর মানুষের 
অর্থাৎ আদিবাসী ও নিয়বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে কেবল দৈছিক মিলই নয়-_ 
সাংস্কতিক সাদৃশ্ঠটিও লক্ষ্য করবার মত। মহেষ্বর নতুর যেমন রাধারুফ ও 
রামায়ণ মহাভারতের কথা স্তনে গেছে, তেমনি ভোলানাথ কালিন্দীর সঙ্গেও 
আদিম উপজাতির লোক বিশ্বাপ এবং আচার আচরণের নান। কাছিনী অন্গু- 
প্রবিট্র হয়েছে । অপরদিকে তারা ছোৌ-নাচের আসরে ৰসে তাদের নিজকৃত 
পৃঝাণ-রামীয়ণ-মহাভারতের রস গ্রহণ করেছে । স্থতরাং এই অঞ্চলের রূপকথা 
ও উপকথায় উৎস ও অভিপ্রায় আবিষ্কার সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীজনের 
গল্পের উৎস আবিষ্কার করতে হবে এবং তবেই পশ্চি্ সীমান্ত বাংলার লোক- 
কথার উত্স ও অভিপ্রায় বুঝতে পাবা যাঁবে। 


শালবন তার কীকুরে মাটির এই শিলাময় প্রান্তরে পাহাড়ের আনাচে 
কানাচে, শাল আর মহুয়াবনের অঞ্চলের ভিতবে সুবর্ণবেখার ধারে ধারে কুটির 
বেধে লাধ কবে এইলন সবল প্রন্কৃতি বিশ্বাসী আদিম অধিবাসীদের দল । 
কুসংস্কাধ আর প্রহেলিকাপূর্ণ আদিম বিশ্বাসে পরিপূর্ণ তাদের যন। তাই পর্দে 
পদ্দে চাদের জীবনে নিষেধাজ্ঞা । তাই একদিকে “সর্দার আধ অন্যদিকে 
'্ঞানিন' এদের কাছে দেবতার তৃল্য। কারণ তারা বিশ্বাস করে প্রকৃতিদত্ত 
অনেক ক্ষমত। এদের হাতে । নানারকম টোটেম এদের মধ্যে প্রচলিত, 
শবরের বংশধর বলে যারা পরিচিত ব্গাদেধ মাধো শবববিষ্থা লা ভাইনীতত 
(%/710100190) প্রচলিত । এই সব আদিম প্রকৃতি বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকেই 
এদের রচিত নানা গাল্প কথা গডে উঠেছে এবং তার থেকেই আবিভূভ হয়েছে 
এ অঞ্চলের যত বপকধা আর উপকথা । এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ও 
ফোকলোর সংগ্রাহক 17১. 0, 73099411% এর একটি আঁওতাল লোফকথা 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে : | 


017 8০994118 85 11061013100 800 09801101 50019 01 
0 101 3301 £াড১5 1050 6, 9৩৬ঠো) 010010615 8111৩] 00611 
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318161 001 17611 511৩ 8০91 1161 07861 8170 0100৫ ৬০11 11010 110৩ 
০017, 1 (58060 50 661101009 (0109 106 06০0৩৫ (0 ০৮610301601 
1061 9101 006 01010513 906 1061 15517800006 9১600) 0076 
1715 31021৩68170 টিটো 10 ঠাভিস। 8 09806001 6801900, 4৯ 20817 
08106 81017189 ০০৫ 1 810610809 & 70015 টিটো] 10, 5%786111) 
৫ 7/071017 67157266 77071 016701216. 70008091961 0816 06 1518 
90011 800 0206 089 1061 01001)61 ৬1516 11) 110056, 9176 101৫ 
[10620 51110 515 585 210 01৩ তাত 8০ 8511910 ০01 (1611 01106 
0৪ 016 91065 0100)91 (21)10150 011 6১5 80010 8170 10506 & 
18156 11015, 71095 ৪11 121 17160 10 000 ০6101610107 1851 01010761 
01999068154, [105 8171 ০০81); 1015 0817 800 08001600০৬৫, 
9116 59168৫ 16 01] 016 £100110 810 1 (07060 58081”, 


উপয়োক্ত” গল্পটিতে একটি আদিম বিশ্বাস কিভাবে কাছিনীর মাধ্যমে 
রূপলাভ করেছে তার পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে! সাবাই খাল এইসব 
অবতলের উপজাতিদের একটি অর্থনৈতিক উপকরণ । এটি দড়ি, চাটাই 
ইত্যাদি বোনার কাজে বাবহাত হয়। সেই সাবাই খানের কিভাবে উৎপত্তি 
হয়েছে ভারই কাহিনী এটি । গল্পটি যে আদিম উপজাতির শ্ষ্টি তার 
প্রমাধ ভ্রাততুগণ কর্তৃক তগিনীর মাংস তক্ষণ। এইসব জাতি পূর্বে নরখাদক 
ছিল পরে কৃষিকার্য অস্তধাবনের পরবে নরখাদক আদিম উপজাতি কিতাবে 
কষিজীবী গ্রান্য যালুষে রূপাস্তরিত হয়ে গেছে তারই ইজিত আছে গল্পটির 
যধো। 'নরঙগাংগ ভক্ষণ আদিম অধিবাসীদের গল্পের একটি হুপরিচিত 
অভ্ি্ায়। এই 'নবখাদক" অততিপ্রায়টি আমরা যখন বাঙালীর লোককথাক্স 
দেখতে পাই ভখন এর উতলের সন্ধান পেতে আঙ্গাদের বেলী বেগ পেতে 
হয় না। ১৯৬৬ লালে যেদিনীপুরের হাভীবাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 
একটি গল্পে উক্ত অভিগ্রাক্নটি লক্ষ্য কর। গেছে। গল্পটি হলো পাচ ভাই 
আর একটি রোন। যোনের না টাপা। তার বাবা মার! গেল। মা 
বুল্াা করতে পারে না। চাপা রা! করে। একটানে শাক কাটতে কাটতে 
একদিন চাপার আন্গুল কেটে গেল। রক্ত শাকে লেগে গেল। তাই 
ভাইদের খেকে খুব ভালো লাগলো) তারা ভাবলো চাপার রক্ত এত মি 
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নিশ্চয়ই গয় যাংস আরও মিষ্টি হবে! এদিকে ঠাপার বয়স হয়েছে, মা 
বললেন মেয়ে এত বড় হলে! বিয়ে দাও। পাঁচ ভাই মিলে চাপার বিয়ে 
দিয়ে শ্বশ্তর বাড়ী নিয়ে চললে! সঙ্গে নিল তীর ধঙ্‌ক। টাপা জিজ্ঞাসা 
করল, তীর ধঙ্গক নিয়ে করবে? ভাইরা বললো, পথে বন পড়বে তাই তীর 
ধন্গুক নিয়েছি। তারা পথ চলতে লাগল। পথে পাওয়া নিল একটা বড় 
ইদুর. ভাইরা ঠাপাকে বললো টাপা জল খেয়ে আয়। চাপা যেই জলে 
নামলো ভাইরা তীর ছু*ড়ে তাকে মেরে ফ্লেলো। তারপর তাকে টুকরো 
টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেলল। ছোটভাই কিন্ত খেল না। ছোটভাই 
তার ভাগটা মাটিতে পুতে দিলো । সেখানে একটা পন্মফুল ফুটলো। 
তারপর তার! বাড়ী ফিরলো 


এদ্দিকে বৌ শ্বশ্ুরবাড়ী ঘাঁয় ন।। শ্বশ্ুরবাড়ী থেকে তার ডাক এলো । 
চম্পার মা তো! অবাক। বললেন, টাপা তো শ্বঙ্তরবাড়ী চলে গেছে। 
শবণ্তর আর কি করবে? ফিরে এলো । যেতে যেতে পেই পৃকুরের ধারে 
গিয়ে শ্বশুর উপস্থিত হপো, আর দেখলো পুকুরের ধারে একটা গাছ, 
তাতে একটা ফুল ফুটে রয়েছে । আসলে সেটা টাপা। শ্বশুর সেই ফুলটা 
তুঙ্গতে গেছে, অমনি ফুলটা বলে উঠলো; শ্বশুর, পাতা ভেঙ্গে না, ডাল 
ভেম্বে! না।' শ্বশুরের মনে লন্দেহ হলো, সে গিয়ে ৮াপার মাকে লব কথ! 
বললো । ঙা ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছোট ভাই সব কথা 
বলে দিলো । তখন চাপার শ্বশুর মন্ত্র পড়ে চার ভাইকে পাষাণ করে 
দিলো। তাই দেখে চাপা সেই গাছ থেকে নেমে এল € আমার কথাটি 
ফুবোল।' 


উপঝোক্ত গল্পটির লঙ্গ 9০0৫4108-এর 85 নং এর গল্পটির আশ্চর্য 
সা্বক্য আছে। প্রথমতঃ গল্প ছুটিতই ছোট বোনের রান্নার সঙ্গে রক্ত 
খেয় তার মাংস খাবার সাধ জেগেছে ভাইদের। দ্বিতীয়তঃ উভয় গল্পেই 
ছোট ভাই বোনের মাংস খায়নি এলং পুঁতে রেখেছে। তফাৎ এই 
3০৫178-এর গল্পে পুঁতে রাখা মাংস বাশ গাছ হয়েছে আর ছাতিবাড়ীর 
গল্পে পছ্মডুল ফুটেছে । হ্থৃতরাং বলা চলে গল্পটির উত্ম আদিম জনয়মাজ 
থেকে, পরে তা বিছু কিছু রূপান্তরিত হযে গ্রাম্য সমাজে প্রচারিত হয়েছে। 
এর উতন যে আদিম জনসমাজ তার আও উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে 
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পান্সে। প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ ০1167 61%17-এর 20107781655 91 
10119051781 গল্লে উল্লেখ আছেঃ 


205 515091০0945 1807 0190675 19০৭ 8770 2001৫611811 
9119%/5 59206 ০06 1107 01০9০ 1০ ছ্রি]] 90010 1.11169 ৫6০146 ০ 
111 10৩15 086 006 9০08931 010101)52 015005, 71)6১ 096 1৩1 
(0 1015 1010815 2100 709175005 1১১7 (০ 5109] 917৪ 009011919, [756 
317 61467 01911915 51001 ৪1 1901 ০৪ 211 20155 2170 0960 0৪11 
(7৩ 50980895180 091০6 1710) 01) 0810 01 ৫6801) 109 510০9. 
[26 81005 1015 2119%/ 11) 00 90095106 01176001011 09 1 858 
5018181)0 11219 1015 51566050০90, 910৫ 51) 195, 1196 01001)615 
0761 0 80 204 1025 01617 515091১ 9০৫১, 81%1708 0116 ১০010855 
010901361 0116 ০17119115 917৫ 1925, [০ 129 11191 50106 ৫15081)06 
৪৬৪ ৮৫৮ 09015 151) 210 01805 1090080, 10111761106 60018115 
2170 1983 01 1015 51967 107 (109 8100170. 13600916 10178 ৪ 
98779909 5081 91995 9 [10100 (7০ 1016 17676 0106 81118 
169 ৮/916 0119৫. 


+ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাওতালদের 
মধ্যে ভগিনীর নরমাংস তক্ষণের যে অভিপ্রায়টি প্রচলিত পেই অভিপ্রান্থই 
ব্যক্ত হয়েছে মধ্যভারতের বীরহেণড উপজাতির যধো। আধার এই নবাংস 
ভক্ষণের অভিপ্রায়টি পাওয়। গেছে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
হাতিনাড়ী অঞ্চলে। ঝাড়গ্রম জেলার শালের জঙ্গলে আদিবামীদের বন্ধকালের 
বাল। সুতরাং এই আদিবাসী সমাজ-জীবন এলন গল্পের উৎস একথা সহজেই 
অনুমান কর! চলে। 


অলৌকিক জন্মকধা ও এ্দ্রজালিক ক্রিয়া (551)617810181 01700 ৪0৫ 
718815 ৪০৮০৮) এ ছুটি পশ্চিম সীমান্ত বাংলার রূপকথার সাধারণ 
অভিপ্রায় । এ ছুটি অভিপ্রায়ের জন্মকথা আবিষ্কার করতে গেলেও সেই 
আদিম জনসমান্জের কাছে আমাদের ঘেতে হবে । ন্্রজালিক উপায়ে পৃজ 
ব। বগ্ঠালাড এশ্রজালি উপায়ে জীব্নরক্ষ1। অলোৌকিকাভাষে জন্মলাড--- 
এ সঙস্তই হে আদিম বিশ্বাসের ফল তার একটি সার্থক উদাহদণ দেওয় 
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যেতে পারে । স(গতাল গরগণার মান্টে। উপজাতির একটি পোককথাও 
মধ্যে | (18100 17011015169 ; 7021 10 20019 0.0. 229) 


মান্টো উপজাতির গল্পটির মধ্যে বাঙলা দেশের প্রচলিত বহু রূপকথার 
বিভিন্ন অভিপ্রায়ের সাদৃশ্থট লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা বিক্রমপূর থেকে ১৩২০ 
সালে সংগৃহীত ধবেণুবতী, গল্পে (বাংলার লোকপাহিত্য, চতুর্থখণ্ড, পৃ: ৬৩৫) 
দেখ! যায় অনুরূপ অভিপ্রাক্পগুলিই প্রকাশ পেয়েছে । যথা: এককন্তার 
প্রতি নিষ্টরতা, ভ্রাতৃবধগণের দুক্ধার্য (03150060 ) এবং তার শাস্তি (1919406৫ 
01719064) | মাণ্টো গল্পে যেমন পাতা ছিড়তে গেলে করম গাছ ছড়া 
কেটে গান গেয়ে উঠেছে, ৰেস্গবতী গল্পেও তাই হয়েছে । ফুল তুলতে 
যাঁওয়! মাত্র বেঙগবতী গেয়ে উঠেছে £ 


ছুয়ো চুয়ে। না ঘোরে আমি ঝুমকালত। 
রাজকন্যা বেচগবতী লহি মর্মব্থা 

কাপড়ে লাগিল চুণ হৈল প্রাণনাশ 
বিধিবাম ছৈল তাই মোর সর্বনাশ | 


চতুর্থতঃ রূপাস্তর (101:8150011018101) ) মাটিতে প্রথিত মৃতের হাড় 
মাংস থেকে লতা বা ফুলের আবির্ভাব। এই অলৌকিকতা৷ আদিম বিশ্বাসের 
ফল) 910) [11010705090 এই অভিপ্রায়টি সম্পর্কে বলেছেন : [২৩17198108- 
0011 17 01800 (059) £0%/108 ০0 8106 (6. 63)1 পঞ্চমতঃ 
মুতের পূর্ণজীবন লাভ উপরোক্ত ছুটি গল্পেরই অন্তত্ম অভিগ্রায়। হষ্ঠত; 
বাকশক্তি সম্পন্ন লতা বা প্ুম্প (1911108 ৮170. 07 0180) মাণ্টো 
লোককথা ও বাংলা দেশের বূপকণা উভয়েরই অভিপ্রায়। 


এসব অভিপ্রায়ের উৎস ও আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে। এ 
প্রসঙ্গে প্রথযাত নৃতত্ববিদি ড: ভেরিয়র এলউইন মধ্য ভারতের আদ্দিম 
উপজাতির পৃরাকাহছিনী (100 )"র মধ্যে বাকুশক্তি সম্পর় গাছ ও ফুলের 
অভিগ্রাস্টটি লক্ষ্য করেছিলেন। কাহিনীটি তার ভাষাক্ এই ; 1০91906০ 
10900 2 8914517) 01 0109100709৯ 1 251001176 900 60101810615 
10 10106856195 60০01950016. ৬050 0015 805%/6:5 0155909510৮ 
68৪17 1০ $51% 60 6301) 91057 5081 19619 805615 5 ৪16, 
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55620 01786 9017865 (0 0185 ৮৮10) 09 017 10511 85 807৫ ৮/৩ 
18৬৩ 19 11৬০ 11616 1800160 0 1001. 71610 £0৩১ 5৪10. 28310, 
15 05 £০ 810 276 00]1 2115%811956 09601৩ (1) 10015010 ৬41১0 
15 (16 [99 ০01 10%/613, 10 ৪০ 0 11817860 02 (11017 06191 


পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ করে মেদিনীপুঝের পশ্চিমাংশ, বাকুড়াও 
পুক্ষলিয়ার প্রত্যান্ত অঞ্চলের রূপকথায় আদিবাসী জনসমাজের সংস্কার, বিশ্বাস 
যে বিশেভাবে জড়িত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলে সংগৃহীত আরও 
কয়েকটি গল্পের অভিগ্রায়ের মধ্যে। যথা, ট্যাব, (1৪৯০০) অর্থাৎ 
বিধিনিষেধ । এ সম্পর্কে অভিধানে বল! হয়েছে--4৯ 59500 01161181095. 
8104 5099181 10514196191) 800 01017101010) 105 00051 08935 
81) (0100912291109] 91 00০ 5০০19] 10510001015 01 ১০01১176818, 
254 18০ 5915 80916 ৪ 751500১ (10178, 01909 1791200 (50006017065 
6৬1 (06150100616 5১118016 ০01 ৪ 108106 ) ০:81) ৪০0070 8৪ 
81900980108016, 1017)610010719010, 00115959016, [| 9. 10, 15 1 888৩ 
1098, ] 


বাংল! দেশের রূপকথাতেও এই অভিএাঁয় সর্বত্র ব্যা্ত। “ঠাকুধষার 
ঝুলি'র নীলকমল -_- লালকমলকে বলে খোকপদিগের নিকট নীলকমলের 
নাম করতে নিষেধ করেছিল, এবং লাঁলকমল সেটি অঙ্গান্ঠ করায় বিপদে 
পড়েছিলে। ৷ “ঠাকুরদার ঝুলি'র কাঞ্মালার কাহিনীতে ইন্জ মালঞমালাকে 
একটি পাখা দিয়ে উল্টো বাতাস করতে নিষেধ করেছিলো এবং সেটি, 
অমাগ্ঠের ফলে বিপর্যয় ঘটেছিলো । আদিম সমাজে এইসব বিধিনিষেধ 
(7৪৮৪ ).গুলি কেবল নিছক সংস্কার ছিল না বরং সক্রিয় ছিল। তাই 
পরবর্তক্ষেে এইসব বিধিনিষেধ কাহিনীর যধ্যে রূপলাভ করে গৃতনতর 
কাহিনী স্থ্টি করেছে । কোল উপজাতির যধ্যে একটি আদিম বিশ্বাস বসন্ত? 
ঝোগ হলে কয়েকটি জিনিষ আহার সম্পকিত নিষেধাজ (1800): 
কিতাবে গড়ে উঠেছে তাব একটি কাহিনী উপস্থিত করা যেতে পারে £ 


*006 59201081০61 101558565 :10616 ৩1৩5 0095 58৬60 
815015 10 088৬60 900 961৩ 5606 (900 10616 0106 তগ্া 


১৪৭ 


€0 110 210)0179 1001. /৯5 0069 1910 308555/81), 606১ 85854 
111 (01 09005, [01 (1)9/ 5410, 0171555 (1199 1184 ০0৮61 91 
১০912)0 10117 170 079 ৬০41৫ 16590 (10010 1001 ৮/0810 10790 
৮/0151)10 (11610. [01721006794 0080 52910 ৬85 82005 ৪ 09০1 
15179110091 02110 131)959%961, 01)0999 16 7009৮/61 091 92381119005, 
21 211%01)0 51708110 911 60 016859 1)61, 8176 ৮/111  81)0221 11) 
(08 7091501) 11) 1১০ 10170 091 310811009য%. 01 161701 0180 50176 
01161 11 (10 (81011) 9111 06 510) 100 005, 60011610150108119 
০1160 40968, 50009019017 9175 ৮185 81561) 616 0০06] 60 16107811 
1101011 00100101 01 00911 7061590 007 ডে০ 404 4 13911 ৫8১5, 
8110 ৫1011110 1120 (1006 6119 51010 [991501) 5110010 06 ৬/015131191960, 
101 10 16811 11681750100 ৬0151)11101108 01 1317989৬210, 90 99 
1101) 1710150 1510601 8170 17010101151 (01185100৬61. 10101)01 
[10170811105 0০ ১1)0%/0 0১ (16 ৬1015 (810011 11) (16 9৬০1৫91106 
০6 ০610911) (0095 58101) 25 [0111595 2107 211, ০ 09106 0891 
51)08110 106 0500, 8100 (110 11)118095 ০01 (1)0 10010155 51)0810 
1001 ৮/65৪1 19811)01 ১1)০0০১১৮, [| 40111916 01 (06 015, 1181) 
11 11741. 77285 206 ] 


উপরোক্ত গন্লটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভয়ঙ্কর বীভৎস বসম্তের আবিভাব 
সম্পকিত কাহিনী এবং এ বোগ সংক্রান্ত নানা আহা বস্ত সগ্থদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
(7089০ )। উই ভাবেই আদিম জনসযাজ থেকে এইসন নিষেধাজ্ঞাগুলির 
উদ্ভব হয়ে আজ লোককথায়, গ্রাম্য মানুষের আচার বিচারের মধো 
প্রবাহিত হযে চলেছে । 


এছাড়। বাংলার এ অঞ্চলের রূপকথার মধ্যে রূপান্তর (1180510109561011 
91 591), অলৌকিক জন্মকথ! (991০110805181 0101)-000610)১ পশ্তী- 
সন্তানের জম্মগুলি এ অঞ্চলের রূপকথা গুলির ষধো বিশেষভাবে প্রচপিত আছে। 


পাঁড়গ্রীঘের এই হাতবাড়ী অঞ্চলে এইসব আদিষাসী ও গ্রাষ্য 
মান্গঘদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে অজত্র উপকথা । বেগ্তলির কথক 
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হচ্ছে এই শালের জঙ্গলে কুটির বেধে বসবাসকারী সাধারণ আদিবাসী ও 
গ্রাম্য মাছুষের দল । ন্ুবর্ণরেখার চব ধরে ধরে __ বালুময় প্রাস্তরের ধার 
ঘে'সে ঘেসে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম। সেইসব গ্রামের যানুষ অসংখ্য 
রপকথ! আর উপকথায় ভরিয়ে রেখেছে তাদের অস্তরগুলি, ভাই সেখানে 
গল্প শুরু হয়েছে: এক গ্রাষে এক তাতি ছিল। সে ভাব শ্বশুর বাড়ী 
যাচ্ছিল। শ্বশুর বাড়ী যাওয়ায় শান্টড়ী তাকে খেতে দিল। তাকে যে 
সব থাবার দেওয়া হলো তাদের মধ্যে একট! ছিল বাশের তর্কারী। 
কিন্ত, তাতি কিছুতে রূঝতে পারল নী ওটা কিলের তরকারী । তখন সে 
বললো, এটা কিপের তরকারী বৃনতে পানুছি না। তার শ্বস্তর বাড়ীর 
লোকেরা তাকে বলল, এটা বাশ কড়ার তরকারী, শুনে ভাতী ভাবল, 
বাঁশকড়ার তরকারী তো বেশ ভাল খেতে, এবার দেশে ফেয়ার সঙ্গয় বেশ 
কিছু নিয়ে যেতে হনে । কিন্ত শ্বশুর বাড়ীতে সে ধাশকড়ার তরকারী তো 
আর চাইতে পারে না, এদিকে খাবারও ভীষণ ইচ্ছা রয়েছে। সাত পাচ 
তেবে পে পরদিন রাত থাকতে শ্বস্তুর বাড়ীতে যে বাশের বেচা ছিল 
মেটাকে নিষে ভার বাড়ীর দিকে দৌঢ দিল। রাস্তার লোকে ভার হাত 
বাশের নেডা দেখে জিজ্ঞেস করল, হ্থা হে, এটা কি করছ) এটা দিয়ে 
কি করবে? তখন ভাতি বলল, ওহে এট! দিয়ে তরকাবী হলে গো। 
সে কথ।. শুনে রাস্তার লোক ত হেসে থুন। বলল, ঠা] হে তরকারী 
তো বাশ-কড়ার হ্য় তোমার হাতে তো কতকগুলা উুক্ন। নাশ। ৪ 
গুলে। দিয়ে কি তরকারী হয়। একথা শুনে ভাতি খুব বোকা বলে গেল। 
[ ১৯৬৬ সালে হাতিবাড়ী থেকে সংগৃীত ] 


উপরোক্ত গল্পটিতে ছুটি অভিগ্রায় (2101011) নিশেষভাবে কার্ধনরী 
হয়েছে; ১। তীতির বোকামী, ২। জামাই-এর নিবৃদ্ধিতা। উতির বোকামি 
ও জাঙাই-এব নির্ৃদ্ধিতা বাংলাদেশের উপকথার একটি সাধাক্ষণ বৈশিষ্ট 
এবং এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির উৎস যে আদিম জনসমাজ সে বিষয়ে কোণ 
সন্দেছে নাই। কারণ জামাইয়ের সঙ্গে শক্রতা ও প্রতিদ্বন্বিতা--যেমন 
বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা, তেঙ্গনি আদিবাসী 
সমাজেও। তাই সেখানে জামাই চরিত্র সর্বদা! হাশ্তরসাত্মুক ভাবে উপস্থিত 
হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে 1 0. 8০৭৫178৪-এর সংগৃহীত সাগতালী 
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উপকথার গল্লাংশ উপস্থিত কর! যেতে পারে। যথা; [0 81200567860 
(8০৫৫।0৪ 27) ৪ 3070-11-19 15 680178 &. ৫6101088 ০9 91 
987009009 $1)9003 ৪14 85105 1019 110017617-10-18%% ₹$1১8% 1015 109৫6 
০: 9116 1601195, ০0,0০9 1081 15 ৮6101)00 5০৫. 78 15 সাঃ৪1 
1 178৬6 00800 (106 ০0177 ০0, 2116 ০0৪ 10811 0109 100৫ 
৪100 9668 (115 0210900 ৫9০1. ড/1161) 6৬750176 19 85166 176 
59815 1116 0০901, 179101115 1)0106 210 (5119 1019 ৮116 ৪8০০০ 116 
091101095 ০0811/ 11206 01 ৪ 01001. [7০ 1791905 012 1)19 ৯166 
[72101780176 5110) 0105 01 1125 ৫০০1 20৫ 15 $10011560 £০ 
970 01780 0106 ০9 15 90680215, [11115 1০011-1516 17 98118] 
9০০1৩, 31271 111 11018 ০01. ১050৬. 7. 2351. 


এইভাবেই আদিবাসী জনসম্াজ ও গ্রাম্য সাধারণ মান্ষের রঙ্গ- 
র্সিকতায়, হান্ত-পরিহাসে বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য প্রদর্শনে জমে উঠেছে 
উপকথার আসব। 


বাংলার উপকখায় শিয়ালের কাছে বৃহ" ব্যান চিরকাল পরাজজ্প 
স্বীকার করেছে, পশ্চিষ-সীমান্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই উপকথাটিতেও 
এব ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। কেবলমাত্র দেখ! গেল শিয়াল একাই যে 
চত্রতা নয়, তার স্ত্রী শিয়ালনীও এ বিষয়ে বেশ দক্ষ। কেবল বাংল 
দেশের উপকথায় শিয়াল চঝিক্রে নানা বৈশিষ্ট্য প্রচলিত -_ বিশেষ করে 
এশিয়া ও আফ্রিকার আদিম উপজাতির মধ্যে । শিল্পাল চরিজজ এইসব দেশে 
এত জনপ্রয় যে, তাতে অনেক সময় বিভিন্ন জন্ত-জানোয়ারের মঙ্্রণাদাতা 
বা আ্রাতারূপে উপস্থিত কর হয়েছে । নিগ্রোদের মধ্যে শিয়ালের পরামর্শ - 
ভূমিকা অনেক ক্ষেতে বিচারকের । এই শিয়াল সম্পর্কেই বিভিন্ন দেশের 
প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে একটি তালিক! উপস্থিত করা যেতে পানে। 
ঘা) 51205 101871216 318015] 0109৬1065 001 (16 11010 ; 106 5081৩5 
00 28116, %/10101) 06 11017 10115, 210 6905 270 16061৬69 1118 
15 191 29 15%/810. 11 50115 00100) 020111161 110018 1৩ 19 


90171111095 1611000 41111715161 (0 116 1০78” 16. 100 (33 1100। 
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০০ঠ0 80056 681০ 91-881৩ 38081 01855 1106 1016 9 
58£801085 19086 800 15 ০81156 ৭0 1,5811760 016 0 206 10:৩8”, 
1105 80811000 88৬ (81 5০181 8965 29000 0610810815০ 
৪১ 186 ৫০95 ?99০8056 16 18 18081, )80181 15 (1১6 ৩106৫ 
(0165/57 01 87960690 191-1916, [101.100. 533] 


স্থতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বল! চলে শিয়াল চরিঅটি 
পৃথিবীর লোককথার একটি পরিচিত ধূর্ততম জীব। তার চতুরতা, বৃদ্ধিমত্তা। 
ও বিচারশক্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তবে পর্যালোচনায় দেখা গেল শিয়ালের 
ধূর্ততা ও চাতুরিই এ লম্পকিত বিশ্বাসের আদিমতম দ্বরপ। এ প্রসঙ্গে 
990-1000%-এর & একটি উক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে: 1005 
8018] হ5 1206 (11000170016 063011950 8170 01181801511250 10 
8101000) 29, [08952119179 15 & ০1667 8174 00%197019 82101170981, 
10101) 19,81৬8$9 10161991৩৫ 6০ 85550 (2955 110 1986 50616 
৮/10108 17) 255676106 00617 08196 10 59176 (8158, 10/৩৬০1 1)৩ 
808 11) & ৫4061506 9, [39 15 02911010905 2174 09801301003, 
০8 05028119105 15 ৫9699194 00] 1116 01307, [ 179160/00 10 7১,0, 

8০0৫01176 ৬০1-], 789 1]. 

... শিল্পাল চরিত্রের এই চাতুর্য ও বিশ্বাসসহস্তার ছতরূপ সম্পর্কে, তার 
বিশেষ মন্তব্য: 96 ০1800 204 (15801)5098 12০91 ৯০1৫ 1301) 
150155500 006 00016 01181810055. অর্থাৎ শিয়ালকে বিশ্বাসহস্তান্ূপে 
উপস্থিত করাই তার আদিমতম পরিচয়। আব যর্দি তাই হয় তবেএ 
মম্পর্কে ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্যের উক্তি : "বাংলার পশ্চিম-সীষাস্কের অধিবাসী! 
সাওতাল উপজাতির নিকট হইতেই প্রধানত: বাডাঁলী তাহার শৃগাল- 
অম্পফিত উপকথাগুলি গ্রহণ করিরাছে'। [বাংলার লোক-সাহিত্য' £ ১ম 
থণ্ড॥। পৃ. ৪৯১] 

০. 0. 9006188-এর সাঁওতাল লোককথ। পংগ্রছের আলোচনা 
প্রস্গে 11110160 21০1991 বলেছেন £ 0197851 61০ 21120515009 
86109, (5 520211517 0065%166 9970017 09 808 ৫০965965 +009 
967) 80৫ 01611680091 1115 06৫1, 109 35091 185 ৪ ৫৫1 
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[61501081169 101 50176610065 156 18 60৩ 51118170105 016০৩ 
8110 81619, 006 0667 1) 19 (0০ 598 11065111867 11605 
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পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সংগৃহীত শিয়াল সম্পকিত উপকথা ছুটিতে 
উপরোক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী । দ্বিতীয় গল্পটি ক্ষুড্র শিক্পালনীর 
কাছে বৃহৎ ব্যাস পরাজিত হয়েছে বৃদ্ধিতে | আবার প্রথম গল্পটির মধ্যে 
দ্বৈত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথমতঃ সে অস্তান্ন মাকে প্রতারিত 
করে তার খাগ্য চুরি করে খেয়েছে এবং পবিবর্তে জল-কাদাভরে দিয়ে 
অন্ধ মাকে প্রতারিত করেছে। আবার অগ্যর্দিকে প্রাণভয়ে অস্তার বিবাহের 
ঘটকালি করতে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে । স্থতরাং একথা নিঃসলোছে 
বলা চলে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের এই ঝাঁড়গ্রামের শালবনে বহু আদিম 
অধিবাশীর বসবাস। শিয়াল সম্পফিত নান! ধারণা এদের কাছ থেকে 
সংগৃহীত হয়ে পরে আর্য ভাষাভাষী সমাজে পরিপৃষ্টি লাভ করেছে। 
ফলে এ অঞ্চলের শিল্পাল চরিত্রে নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য কৃতি করেছে 
এবং একথাও প্রমাণ করেছে শগাল চরিত্রের নান! বিপরীত আচার-আচরণ 
সমস্ত আদিবাসীদেরই দান। 


আদিবাশী সওতাল ইত্যাদি উপজাতিদের গল্পের যে পীাচটি ভাগ 
বরা হয়েছে তাব প্রথম ভাগেই এই ধণাধ”। এবং রূপকাত্মক বাক্যালাপ- 
মূলক কাহিনীর উল্লেখ কর! হয়েছে । এইসব গল্পগুলিতে ধাধার মাধ্যমে 
কাছিনীর মধ্যে উত্তেজনাও আবর্ষণ হয করা হয়। কাহিনী পরিবেশনই 
এর একমাত্র বস নয়, লক্ষ্য গল্পের শ্রোতাদের মধ্যে গল্পটি পরিবেশন করে 
তার উত্তর জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কৌতুক ও র্হন্ত সৃষ্টি করা হয় তার 
মধ্যেও এই সব কাহিনীর গুরুত্ব আছে। এ ধরণের ধাধামূলক কাছিনী 
আদিম উপজাতিদের দান। বিভির উপজাতিদের মধ্যে রেষারেধি ; দলালি 
ও শক্তির তারতষ্যের জন্যই এই রকম প্রতিথ্বন্থতামূলক ও রহস্তময় 
উপকথার কৃষ্টি হয়েকছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় প্রতিপক্ষকে বৃদ্ধির যার 
প্াচে পরাস্ত করা। পশ্চিম-সীমাস্ত অঞ্চলের ঝাড়গ্রাঙ্ প্রভৃতি স্থানেও 
এই আদিম উপকথার প্রভাব একান্তভাবে বিগ্বমান। একটি উপকথা 
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উদ্ধত করলে এর সার্থক প্রমাণ পাওয়া যাবে। গল্পটি এই; চারিটি 
লোক একসঙ্গে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বিপরীত দিক দিয়ে 
একটি লোক আপছিল, এই চারজনকে দেখে নে হাত জোড় করে নষস্কার 
করে চলে গেল। কিছুর যাবার পর ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে 
তোকে নয়, আমাকে নমস্কার করেছে। কিছুতেই এর সমাধান হলে! না 
দেখে সকলেই ঠিক করলো লোকটিকে ডেকে জিঞ্জেস করা উচিত। লোকটিকে 
ডাকার পর সে বলল, আমি কাউকেই নমস্কার করিশি। অনেক অনুরোধের 
পর নে বলল, আপনাদের মধ্যে ঘে সবচেয়ে বোকা, তাকে আমি নমস্কান 
করেছি। তখন চারজনার মধ্যে আবার ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে 
আমি সবচেয়ে বোকা! । 


.. প্রথমঞ্জন বললে, আমিই সবচেয়ে বোকা । কারণ, আমি মাষায় 
বাড়ী যাচ্ছিলাম । বাবা আমাকে একটা ঘটি দিল ঘি আনবার জন্তে) 
পথে যেতে যেতে খুব খিদে পেল, গ্রামের একটা দোকান থেকে সুড়ি 
কিনলাম এক আনার । মুড়িগুপো ঘটি মধ্যে রেখে দিলাম, কিন্ত খাবার 
সময় ঘটি থেকে মুঠো ভরা হাত কিছুতেই তুলতে পারলাম না। সারাটা 
রাস্তায় ন! খেয়েই রইল্লাম। এনার বলুন আমার থেকে কেউ কি বেশি 
বোকা! আছে? আমিই বেশি ধোঁকা, অতএব আপনি আষাকেই নমস্কার 
করেছেন। 


ছিতীয়জন বলল, আমি নবচেয়ে বেশি বোকা । কারণ, একদিন 
আবার স্ত্রী ধোপাকে ডেকে কাপড়গলো ধূতে দিতে বলল। কিন্ত আমি 
ধোপাকে না৷ ডেকে মাথায় কাপড়গুলো। বেধে রঙ্জকের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে 
এলাম ; অতএব আমিই সবচেয়ে বোক1 / আপনি আঙষাকেই নষস্কার করেছেন | 


তৃতীয়জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা । কারণ, আমার ছু'জন স্ত্রীকে 
একদিন দুপাশে নিয়ে শুয়ে আি। হাত দুটো ছজনার কাছে আছে। 
এদিকে আমার চোথে পি'পড়ে কামড়াতে আবরন্ড করল। কিন্তু কোন ছাত 
দিয়েই তাড়াতে পারলাম না। কেনন! যে হাতই তুলি না কেন শাখার 
স্বীবা বেগে যাবে। অতএব আমিই বোকা । আপনি আমাকেই নমস্কার 
কৰেছেন। 
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চতুর্থগন বলল আমি সবচেয়ে বোকা । কারণ, একদিন আমার স্ত্রীকে 
নৈঠকখানায় তামাক দিয়ে আগতে বললাম ; কিন্ত দ্্রী রাজি হলো না 
কেননা, উঠানের জলে তার পায়ের আলত্তা ধুয়ে যাবে। তখন আঙি 
ই'বে? শুদ্ধ আমার স্ত্রীকে কাধে করে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানায়- অতএৰ 
আমি সবচাইতে বোকা। এখন প্রশ্ন হলো, কে সব চেয়ে বোক1।? তার 
উত্তরে বলা হলো, প্রথম জনই সবচেয়ে বোকা । 

এ ধরণের বোকামীর গল্প এবং ধাঁধাময়ুলক উপকথা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল 
থেকে প্রচুর সংগৃহীত হয়েছে। বু আদিম জাতির মধ্যে ধাধ। প্রচলন 
না থাকলেও ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার ওরাও জাতির বিবাছু 
অনুষ্ঠানে খুব বেশী ধাধার আহ্ষ্ঠানিক বাবহার থেকেই ধশাধামূলক কাহিনীর 
উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে এই উদ্ধৃতি দিয়ে দ্েখানে! হয়েছে ধাধামূলক 
কাহিনীও ভাষাগত রূপক সৃষ্টি সাওতাল লোককথার একটি প্রধানত্ম বিভাগ । 
ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বহু সঁওতাল উপজাতি বাস করে। তারা গ্রাম্য গৃহস্থের 
চাষের কাজে, দিন মজ্জুরীর কাজে, সর্ধদা পাশাপাশি বাস করে। হ্ত্রাং 
তাদের আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রাম্য সংস্কৃতির মিলন ও আদান-প্রদান খুব 
ভ্রুত ও সহজসাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থান তাদের চিত্তের উপর খুব 
বেশী প্রভাব বিস্তার করে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে জামাইয়ের বাশের 
তরকারী খাওয়ার গল্পের হুবহু সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রমাণ করা হয়েছে এই ধরণের হাস্তরসাত্মক উপকথার আদিম বীজ আছে 
আদিবাসী সমাজ-মহলে--যার থেকে পর্বর্তাঁ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 
হয়েছে-তৈরী হয়েছে বনবিচি্্ ধরণের উপকথা । 

9800517860181 101701) 1000£ বা অপ্রারৃতিক জন্মলাভের অভিপ্রায় 
বাংল! দেশের লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় । পশ্চিম-পীাস্ত বাংলার 
দহমৃত্ডা গ্রাম থেকে ১৯৬৬ সালে সংগৃহীত একটি গল্পে একটি নেউলরপী 
রাঁজপৃত্র কিভাবে বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তার বুদ্ধিষত্তার পরিচয় 
দিয়েছিলো তার একটি হুন্দর কাহিনী পাওয়া! গেছে। সাতরাধীর মধ্যে 
ছোটরাণীর গর্ভে নেউল-সম্তান জন্মলাভ করল এবং সেই অবজ্ঞাত নেউল- 
সন্তান কিভাবে সমগ্ত বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল 
এই উপাখ্যানটি ভারই একটি সার্থক উদাহরণ। গঞ্লে ঘি মানুষ ও পশ্ডবু 
"পাপাশি অবস্থান দেখা যায় বা তাদের আচার-আচরণের সাঙ্য পরিলক্ষিত 
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হয় ভাহলে তাদের উপকথারই শ্রেনিভূক্ত করা হনে থাকে। গল্পটি এই: 
এক যে ছিল বাজা। তার সাতন্বাদী, কিন্ত কাক্ষক্ই কোন ছেলেপুলে 
ছিল না। একদিন রাজা বিদেশে গেলে সেখানে এক ত্রাহ্মণেহ সঙ্গে 
দেখা হুয়। বাজা বললেন আমান কোন ছেলেপিলে নেই; তখন ব্রাঙ্গণ 
একটা আমগাঁছ দেখিয়ে বলল যে এক চিলে ঘদি আম গাছ থেকে সাতট! 
আম পড়ে এবং সেই আম বদি রাণীদের খাওয়ানে। ঘাক্স তাহলে বাণীদের 
ছেলে হবে। রাজা চিল মেতে মাতটা জাষ পাড়লেন এবং লাতটা আম 
স্াণীদেরর খেতে দিলেন । ছত়্বাণী একটা করে আম খেল, কিন্তু ছোট 
রাণী মশলা! বাটছিলো ছাই আমটি রাকা ঘবে রেখেছিল। এমন সময 
একটা নেউল এসে গেই জামের কিছু অংশ খেয়ে গেল। ভারপদ 
ছোটয়াণী লেই আঙ্গটি খধেল। ফাঁলে সাতরাদীই গর্ভবতী হলেন । ছয়ক়াণীব 
ছেলে হলে! আর ছোটপ্বানীন্ধ গর্ভে ছল একটা নেউল | নেউল দেখে ছোটবাগা 
খুব কাদতে থাকলে, তখন নেউল বললো, “মা! তুমি কিছু ভেবো না, 
আমি ছোট লে ফি হবে, আমি লব কাজ কয়তে পারি'। বান বছর 
পরবে ছয়াশীঘ ছয় ছেলে ধললে দ্মাগরা মামাবাড়ী যাঁর | খন নেউল 
বঙ্জল, 'আছিও মামার বাড়ী ঘার্। মাফে ঘলল, “তুমি চিতই পিঠে 
করে দাও, আঘথি রাস্তায় খেতে খেতে যাব লাঙ্তন্াপীর সাত ছেলে 
ছিলে মাষায বাড়ী গেল। নেউগ স্বাস্তাক্ম চিতই পিঠে খেতে খেতে 
বেনাগাছের নীচে দেড়টা পিঠে রেখে ফিল। পথে যেতে ম্বেতে একট! 
আমগাছ দেখতে পেতে, ভাতে বেশ আম পেকে বয়েছে। ছয় ভাই জাগে 
এসেছে আম গাছের নীচে 'আর মেউল গুদের পিছনে পিছনে এসে হাজিন 
হক্েছে। দুডাই বললে--মেউল 'আমগাছে উঠে ক্সাম পেড়ে দ্ে'। 
নেউল তখন তরতগ় করে গাছে উঠে গিয়ে পাকা পাকা আমগুলে নিজে 
খেল এবং কাচা কাচা আমগুলো। সবাইকে লীচে ছুড়ে দিতে লাগলো । 
তখন সকলে বলল, এনেউল স্ডাই, তুই পাক! পাক! বআমগুলে! খেলি 
আর আমাদের কাচা আহগুলো ধিপি, ; দাড়া! তোকে মজা! দেখাচ্ছি । 
শ্রই কধা বলে দেউলকে আমগাছের পঙ্গে বেধে ছ'ভাই চলে গ্লেল। 
আবার পথে যেতে যেতে একটি জামগাছ পড়লো, তখন 'ছ'ভাই শ1বলো-..হদ্দি 
নেউল সঙ্গে থাকতো তাহ'লে জাষ পেড়ে খাওয়াতে । এদিকে নেউল 
বাধন ছিড়ে জামথাছের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে দিঙ্গে পাকা জামগলি 
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খেল, আর কাচ] জামগুলো! নীচে ফেলে দিল। নেউলকে তারা আবার 
বেধে বধেখে চলে গেল। পথে কলা বাগান পড়ল। নেউলও বাধন ছি'ড়ে 
দিকে এদে হাজির । নেউল পাকা কল! খেল, কীচাগুলে! নীচে ফেলে 
দিল। নেউল আবার বাধ! পড়ল। তারপর ছ”ভাই ষাষার বাড়ীর পথে 
যাত্রা করলো। যেতে যেতে পথে পড়লো এক নদী । তখন তার! ভাবল 
যদি নেউল থাকতে! তাহলে নৌক। এনে পার করে দিত। এমন সময় 
নেউল বাধন ছি'ড়ে দাদাদের পিছনে পিছনে নদীর কাছে এসে পড়ল 
এবং নৌকা এনে পার করে দিল। লকলে মামার বাড়ী পৌছু'লো। 
সেখানে তারা সাতদিন রইল, ছ'দিনের দিন নেউলের দিদিমা! বলল সবাই 
তো৷ ছাতী ঘোড়া নিয়ে যাবে, তুই কি নিয়ে যাবি? নেউল বলল, 
“আচ্ছা! কাল বলব?। এমন সময় নেউল-এর মাম! ছোট ছেলেটাকে 
নেউলের কাছে দিয়ে বললে, নদীর ধারে মলতাগ করিয়ে নিয়ে আসতে। 
নেউল ছেলেটাকে নদীর ধারে নিয়ে যেতে ভয় দেধালো॥ “তুই যদি 
মলত্যাগ করিস ত প্রশ্রাব করবিনা আর প্রম্রাব করলে মলত্যাগ করবি না” । 
ছেলেট। ভয়ে কাদতে কাদতে বাড়ী ফিরে এল। নেউল বাচ্ছাটাকে বলল, 
“দিদিমা কোথায় টাক সরিয়ে রেখেছে য্দি তুই বলিস তাহলে আর তয় 
দেখাবো না| ছেলেটা বলল, "আই তুললী গাছের নীচে টাকাগুলো 
বেখেছে'। রাত্রি বেল! নেউল তুলসী গাছের নীচে টাকাগুলো৷ তুলে ফুল 
পাতার সঙ্গে একটা বুড়ে! ছাগলকে খাইয়ে দিল। পরের দিন সকালে 
যখন দিধিমা বলল, *তুই কি নিবি । নেউল বলল, “আমি এ বুড়ো 
ছাগলটা নেবো+। নেউল সেই বুড়ো ছাগলটা নিয়েই রওনা হলে 
বাড়ীর পথে বেনাগাছের নীচে রাখ! দেড়খান। চিতই পিঠে ততক্ষণে 
সোনা! হয়ে গেছে। লেই দেড়খালা চিত্বই পিঠে নিয়ে নেউল বাড়ীর পথে 
রওনা হলো । বাড়ীর কাছে এসে দ্র থেকে নেউল যাকে চীৎকার করে 
বলল, “মা দরজার সামনে একটা পাটী আর লাঠি এনে বাখ'। বাড়ীর 
সামনে নেউল ছাগলটাকে পাটার উপরে রেখে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো। 
আর ভাইগুলি সেই 'দেখে বলল, 'ছাগলট। আমাদের । তখন নেউল, 
ছটাকায় ছাগলট! বিক্রী করে দিল। তখন তার! পাটায় রেখে ছাগলটাকে 
পিটতে কেধ্ণ একটা টাকা পড়ল মাত্র আর ছাগলটাও যারা গেল। 
ছ'ডাই জিজ্ঞেস করলে, সোনার চিতই পিঠে কি কৰে পেলি? মেউল: 
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বলল, বেনাগাছের নীচ থেকে । তখন ছ'ভাই বেনাগাছের নীচে চিতই 
পিঠে রেখে এল এবং নাতদিন পরে যেয়ে দ্বেখল পিঠে লোন! হ্য়নি। 
তখন ওরা সবাই মিলে নেউলের ঘরে আগুন লানিয়ে দিল। নেউল 
তখন তার ষাকে কিছু ভাবতে বারণ করে ঘর পোড়া ছাই বস্তায় পুতে 
কৌশলে সোনার কারবারীদের সঙ্গে পাণ্টাপাণ্টি করে নিল। ছ'ভাই 
জিজেম করল, “কোথায় এত পদোন! পেলি'। নেউল বলল খত্ব-পোড়া 
ছাই থেকে। তখন ছ'তাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে এবং সেই ছাই 
নিয়ে বিদেশে গেল। কিন্তু কেউই সে ছাই কিনল না। তখন সবাই 
ফিয়ে এসে নেউলকে বস্তায় বেধে নদীর জলে ফেলে দিল। এক রাখাল 
গরু চয়াচ্ছিল সে এসে নেউলকে জল থেকে তুলে বাচালে। নেউল তখন 
বললে, “আমাকে তুললে কেন? বেশত ছিললাম'। রাখাল দে কথা শুনে 
বলল, “আমাকে ফেলে দাও ত। দেখি কেমন বেশ ছিলে । নেউল তাই 
করল, এবং তার গরু গুলো নিয়ে ফিরে এল। তখন ছ'ভাই জিজেস 
করল গরুগুলো৷ কোথায় পেলি। নেউল সব কথা খুলে দলতে ছ'ভাই 
বলল, তাহলে আমাদের জলে ফেলে দে আমন্নাও গরু নিয়ে আসব। 
তারপর নেউল তাই করল এবং তাদের সমস্ত রাজত্ব নিয়ে ছয় মাকে 
বোঁধাল, পদাদারা আমাকে রাজত্ব করতে বলছে। ওর কিছুদিন পরেই 
গরু নিয়ে আসবে'। এ কথ! বলে নেউল খে রাজত্ব করতে লাগলে! । 


উপরোক্ত উপকথাটিতে একটি নেউল-পুত্রের বুদ্ধিমত্তা চাতুর্য বিকাশের 
যে পরিচয়টি উপস্থিত হয়েছে তা৷ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গল্পটির অভিপ্রায় 
বিচার প্রসন্বে দেখ। যায়, প্রথমতঃ আম খেয়ে সাতরাপী পুত্রসন্তান লাভ 
করেছে। বন্ধ্যা রাণীরা আম্রফল তক্ষণের ফলে সন্তানসম্ভবা! হয়েছে। 
900) 1)0190592-এর লোককথায় বিভাগ অন্থযাক্্ী এটি 208810 71610050168 
007 0806170685 (59111) অতিগ্রায়ের অন্ততুক্জ। অলৌকিক উপায়ে 
পৃত্রলাভ এবং সস্তান-্সম্তবা। হওয়া একটি আদিষ বিশ্বাস ; যা পরবতীক্ষেত্রে 
লোকবিশ্বাসে পরিণত, হুরেছে। বাংলা দেশে আজও বহু বন্ধ্যা নারী 
অলৌকিক উপায়ে সন্তান কাষনা করে থাকে এবং এটি তাদের দৃ়বিশ্বাস 
অলৌকিক উপায়ে নস্তান লাভ সম্ভব। এই আঘিমতম লোকবিশ্বাস ধা 
অজও বৈজানিক মগের লমাজ-যানসে বিজ্ঞান, বাংলা তথা পৃথিবার লোক- 
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কথার মধ্যে--তার আদিষতষ রূপটি লুক্কাফিত আছে। বর্তমান গলে ছোট- 
রাণীর আমটি নেউলে ভক্ষণ করে গিয়েছিল! বলে তার লম্তান নেউল-রূপ 
নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল । 


দ্বিতীয়ত; তাই বলা চলে ৪101039] ০110 বা পশুসস্তান এই গল্পটির 
আর একটি অভিপ্রায় । মনুস্ত মাতার পশুসস্তানের জন্ম দান কেবল বাংল! 
দেশের লোক-কথাক়্ নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককথার একটি সাধারণ 
এবং সুপরিচিত অভিপ্রায় । অভিধানে তাই বল! হয়েছে £ 1০101131501 
06 0150 01 811100815 91113911521 010102919, (121)5109117060 11001080 
0911785, ০01 10650061801) 2905, 0011) [0 1)01009 100601)615 £ 
৪ ০০910060 00110 11) (0০ 01-1016, 991-05155 200 105600198% 
০1 10910 70০00198 911 ০091: 006 ৮/0714. 0160 0175 10989 816 
10110098061 00101160650, 930 (110 1711008021 5121010081106 ০01 10115 
811081 01110160 (16009 15 15101167 17 006 01169010001 ০0/০1০৪% 
9100 (01911500%, [191৫. 000. 59] বিকৃত বিকলাঙ্গ এবং বীভৎস 
সস্তান প্রসব থেকেই সাধারণতঃ এই বিষয়ক ধারণার উৎপস্তি। অনেক 
সময় টোটেম ও উপজ্ধাতিগত নানা বিশ্বাসও এই প্রসঙ্গের ধারণাগুলিকে 
প্রতিত্তিত করতে সাহায্য ?2করেছে। নারীকর্তৃক পশ্তরপক্ষী জন্ম অভিপ্রায়টিয 
(01060 8165 01100 00 2010091 ) লোককথায় অন্থপ্রবেশ একটি 
আদিমতম লৌকিক বিশ্বাসের ফল। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার দহ্মুণ্ডা গ্রাম 
থেকে সংগৃহীত এই গল্পটি সেই আর্দিম বিশ্বাসকে ধারণ করে রয়েছে। 


তৃতীয়ত; এইসব পশুসত্বান সব ক্ষেত্রেই দেখ গেছে অলৌকিক শক্তির 
অধিকারী হয়ে জয়হৃক্ত হয়েছে। এই অভিপ্রায়টি বল! চলে অক্ষম নায়কের 
বিজয় (5000685 ০ 00010015878 1:970 .1 169) গল্পটি নেউল সন্তান 
তার অন্তান্ত ভাই ছয়জন মনুস্ত সন্তানকে নানাভাবে পরাস্ত করে বহু ধনবত্ 
এবং সখ সম্পর্দের অধিকারী ছয়েছে। এয়কম অক্ষমকে জয়হৃক্ত কনার পিছনে 
অক্ষমতার প্রতি সান্বনা দেওয়ার যনস্তাত্বিক কারণ আছে। 


ডাইনী বিস্তা ( 1800 ০18), মন্ত্রশক্তি, এজালিক ক্রিয়া, ভূত- 
প্রেত, প্রেতাত্মার অলৌকিক কার্ধাবলী, ওঝাঁধ অভভূত ক্রিয়াকলাপ দৈব 
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অনৈপগিক বস্তর প্রতি অহেতুক ভক্তি _- এগুলি সমস্তই আদিম বিশ্বামের 
' (ঢাযোও105৩ ৮০166) ফল। আদিম বুগে মাস্থষের নানা প্রান্কাতিক ও 
অনৈসগিক ক্রিয়্া-কলাপ বিশ্বপ্ন ও ভীতির স্থট্টিকরত। অকারণ জলোচ্ছ্বাস): 
বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত, ভূকম্পন, অন্ধকারের বিভীষিকা, ঝড়ের গর্জন ও বৃরির 
জলধারা, এ সমস্ত কিছু আদিম মাস্থষের কাছে বহম্তময় ও ভীতিময় ছিল। 
মৃত্যুর পর মাঙ্গযের প্রেতাত্মা কোথায় যায়, দেহ ভন্মীভৃত হলেও নিশ্চয়ই 
দুষ্ট মানবের আত্মা কোথায় লুকিয়ে থাকে এবং সেই প্রেতাত্মা মানুষের 
অনিষ্ট করার চেষ্টা করে; এসমম্ত আভ্যন্তরীণ ভয়ই উপবোক্ত নান। 
অলৌকিক ভীতিকারী ধারণার সহি করেছে । আদিম জাতির মধ্যে এসব 
নিয়ে যে কত কথা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা-পর্ধিসীমা নেই। 
সঙ্গে সঙ্ে তার প্রতিষেধক হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে ভাইনী, ওঝা, 
গুণিনের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, ডাকিনী বিদ্যা উত্যাদি নানা শ্রেণীর 
এন্জরজালিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ ও তাদের নানা অলৌকিক ও অনৈশগিক 
কার্যাবলী । আদিম মাহ্থষের কল্পনায় ক্রমশ: দেখা দিল প্রেতের রাজ্য (৮0৫ 
180৫ ০ ৫6৪৫), ভূত-দানা-দৈত্য (4010017), রাক্ষস (081০), প্রেতাত্মা 
(5%] 50110 শয়তান (38187), দানব (01810 01 01005067) ইত্যাদি সব 
অন্ভূড অদ্ভূত নাম ও পরদবীধাবী নান! অপ্রারৃতিক জীব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
এ ধারণাও মনে এল যে এসব দৈত্য-দানো-ভুত-প্রেতের কাছে মান্য অসহায়। 
স্থতরাং আদিম ষানুষের কল্পরাজ্যে এক বিভীষিকাময় অনাবিষ্কৃত জগৎ হ্ঠি হলো । 
পশ্চিম-শীমাস্ত বাংলার আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলে গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও এই 
আদিম বিকাশ ও সংস্কার সংক্রামিত হয়ে কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কাহিনীর | 
সঙ করেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সন্নিহিত প্রতাস্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছুটি: 
লোককথ! উপস্থিত করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে | প্রথম গল্পটি এই £ 
সাত লদাগর ভাই আর এক বোন। সদাগরেরা বোনকে খুব ভালোবাসে । 
সাতভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে যেতে পথে পড়লো! এক ইন্্রপুরীর 
রাজ্য। ভাইলীরা সেখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে। স্ুন্বরী মেয়েছের 
দেখে সাতভাই পাত কন্তাকে বিষ্কে করে দেশে ফিরে গেল। বোন তে 
বৌদের বরণ করে ঘরে তুললো । এদিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না। 
ভাকে সারাদিন থাটায়। দেখে শুনে সাতভাই বোনের বিয়ে দিল পুব ছু 
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দেশে । বোন কাঁদতে কাদতে শ্বশ্য় বাড়ী চলে গেল। দিন যায়, মাস ধায়, 
ভাইনীর। কাদে বোনের জন্যে; কিস্ত দেখতে যেতে পারে না। কারণ, 
দিনের বেল! ভাইনীবৌরা তাদের ম্বাছ করে রাখে । একদিন তার ভাবলে 
আরতো বোনকে না! দেখে থাকতে পারেনা । মাছের বেশ ধরেই যাই। নদী 
দিয়ে তারা যেতে লাগলো । বোন নাইতে এসেছে নদীর খাটে, এমন সময় 
দেখে সাতটা মাছ তার চারপাশে ঘুরছে । বোন মাছগুলোকে চুপড়ি করে 
তুলে নিয়ে এলো বাড়ীতে । যেই কাটতে যাবে অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, 
£কেটোনা বোন, আমরা ডোমার ভাই)” বোনের মাছকাটা হলে। না। সে 
সব থা শুনলে!। তারপর কাদতে কাদতে চুপড়ি শ্রদ্ধই মাছগুলোকে তুলে 
রাখলো । 


এদ্রিকে শীশুড়ীর খুব সন্দেহ হলে। বৌ মাছ কাটলে! না কেন? বে? 
পরদিন খাটে গেছে অমনি সে মাছগুলোকে কেটে বেধে ফেললো । এদিকে 
বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাদতে লাগলেো। তারপর যেখানে 
আশ ফেল] হয়েছে সেখানে ছুটে গেলো । গিয়ে দেখে সাতটা পদ্ম ফুটে আছে। 
বোন কাদতে লাগলো | এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলে!। 
মে এক হাড়ি মঞ্র পড়া জল বোঁনটিকে দিয়ে বললো, এক নি:শ্বাসে এই জল 
তুমি সাতট! ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো তালে তোমার ভাইবা 
আবার মান্য হবে। বোন কিন্তু তা পারলো না। তখন সাতটা ফুল সাতটা 
বিরাট বিরাট কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেলে! তাই দেখে তাদের বোন খুব 
কাদতে লাগলে! । 


উপরোক্ত গল্পটির মূল অভিপ্রায়গুলি যথাক্রমে ১। 8175001781100 
বা বূপপরিবর্তন, ২। 72816 বা এন্দ্রজালিক ক্রিয়া, ৩। 1২610081- 
19110) 17) 01506 (0০6) 810৬106 07) 08৬৩ (2 931) ৰা মৃত ব্যক্তির 
সমাধির উপর ফুল গাছের জন্ম। এগুলি ছাড়াও অন্ত যে অভিপ্রায়টি এখানে 
বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে ত1 হচ্ছে ডাইনীবিষ্যা। ( ₹1001-080) পূর্বেই বল! 
হয়েছে ডাইনী কিংবা ডাইনীতঙ্্ে বিশ্বাস--একটি আদিম সংস্কার মাত্র । পরবর্তী 
হুগে যা] সাধারণ গ্রাম্য মাছষের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। এইসব ডাইনী 
সম্পর্কে ভাদের ধারণা, এর] নানা অলৌকিক বিগ্ভার অধিকারী, এর! মৃত 
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ব্যক্তির জীবনদান করতে পারে, জীবিত ব্যক্তিকে স্বত করতে পারে, ইচ্ছামত 
মঞপ্ুত জল প্রয়োগ করে যে কোন মানুষ ও জীবকে এবা যথাক্রমে জীবজন্তক ও 
অচেতন বস্ততে রূপাস্তরিত করতে পাবে, এব! শুন্চমার্গে অবাধে বিচরণ করতে 
পারে, ভূত-প্রেত-দৈতয-দানোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে, এর! মানুষের কাচা 
মাংস খায়, মানুষের রক্ত চুষে মানষকে নিজব এবং পরিশেষে ম্বৃতে পরিণত 
কৰরে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ “৯ 0615010 ৯1)0 01725001059 5910819। 
৪ 50106161 07 501051059 ; 017৩ 1)81106 501০1091078] 00৬/619 11 
181018] ৬/0110, ০87৩০18119 (০ ৬0110 5৬11, 2110 0501911% 810171160০0 
0০901) 10161) 8110 /0110617, ০0৫ 00%% 2৩107618119 16507100650 (0 ৮/0106107 
[114 700. 1179]11 অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি ভাইনী বিদ্যা বা ডাকিনী বিদ্বা 
আয়ত্ত করতো, যারা অগ্রাকৃত ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে! বিশেষ 
করে মানুষের অনিষ্ট করতো! তাদেরই ডাকিনী বা! ভান বলা হতো। এবং এই 
বিশ্বাস যে আদিম যুগ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজও সমাজ জীবনে বর্তমানে 
তারও সমর্থন পাওয়। যায় যখন বল! হয়ঃ 730116117 ড/100155 5:1505 10 
৪11 19005, 1100) 6211550 (10068 (0 016 7075561169১. 11056 15৩ 
ড/012)61) 8110 17000)011)6 17127 01 11110110150 5090108105 (106 1৩211) 
78881) 00116566555 200 0109 41৬17010165 01 98115 161181010 ০০০৪]0৩, 
(1)100081) 00৩ 170061706 016 018115019817115 01006 070100980101) 01 1018 
012011010, 086০ 10911511800 ৪০০017590 %/1001)55 800 801061619 01 
115 7/10016 4১৪৩৩ 270 1915 (011 ৮9116? [1810] ডাইনীব 
বিশ্বাস পৃথিবীর সব দেশেই আদিমধৃগ থেকে বর্তমান রুগে প্রবাহছিত। জ্ঞানী, 
স্ীলোক এবং আদিম সমাজের উধধ প্রদ্ধানকান্ী চিকিৎসক, জ্ঞানী সর্বজ্ঞ নারী 
পুরোহিত খৃষীয় ধর্মের মধ্য দিয়ে অথনা লৌকিক এঁতিহ্ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
মধ্যযুগের এক অভিশাপরূপ এই ডাইনীদের আবির্ভাব হয়েছে এবং পরে ত1 
লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে স্থিতিলাভ করেছে। 

আমাদের দেশের উপজাতিদের মধ্যে ডাইনীবিষ্তা কিরূপ প্রচলিত তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি আলোচন! থেকে । তিনি 
বলেন: 'ও'রাও জাতির ডাইনীগণ ব্যক্তি কিংব। সমাজের অনিষ্ট সাধন 
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করিবার উদ্দেশে নান! গোপন প্রণালী অবলগ্গন করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
চারিটির কথা স্বর্গত রায় উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন শান 'নালন' নামক ভৌতিক 
পুণ্টলির ব্যবহার ? এন্দ্রজালিক বাণ বা মায়! বাণের প্রয়োগ, এন্দ্রজালিক উপায়ে 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির “কলিজ। (15810) উৎপাটন ; চোর দেওয়া, বা কালোবিডালের 
রূপে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্টে তাহার পিছনে ছায়ার মতো 
লাগিয়া থাক! ইত্যাদি । এ সম্পর্কে তার আরও মন্তব্যঃ “পশ্চিম বাংলার 
আন্ততম উপজাতীয় গ্রতিবেশী সীওতাল জাতির মধ্যেও ডাইনী বলীব্ষয়ক 
প্রবল বিশ্বাস বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সীণতাল সর্দার জনৈক 
ইংরেজ অনুসন্ধীন-কারীর নিকট আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছে, ডাইনীবাই সাওতালের 
সকল দুঃখের মূল; তাহাদের জন্যই আমরা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করি, যদ্দি এ 
ংসারে ডাইনী না থাকিত তাহ! হইলে আমব। কত সুখীই না হইতাম” |” 
['লোক-শ্রতি') প্রথম সংকলন, 719? 6? পৃষ্ঠ! ৫২-৫৩]। 


৬'বাও, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতীয় আদিম বিশ্বাস কিভাবে গ্রাম্য 
মানুষের লোক থায় সক্রমিত হয়েছে তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় 
মেদিনীপুর জেলার ঝড়গ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত উক্ত গল্পটিতে। 


ডাইনীরা যে কত রবম ছলাকলা, গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও 
মন্্শক্তির অধিকারী তার উদাহরণ পাওয়। যায় পৃথিবীর তাবৎ লোককথায়; 
কাহিনীতে ও লোক-বিশ্বাসে। উদাহরণ স্বরূপ এবটি উদ্ধতি উপস্থিত করা 
যেতে পারে 2 ০0110 10110-10]৩ ঠ]17051 01016158119 19100115 (1160 
৪99 109৬1161116 101105/106 190৬০]: 01510820101) 1101111618011109 
2170 500৫1120৬69 5016170011, 2175101107861011 07 5816 01 00618 
(01106 09০৪ 270 (00 ০১৪৩৫) [110 515. 5521)5 06 007110100), ৪011119 
€০ 1, 00৬%/67 (0 06001210 1175151010 01 ০0205 01196] 10 0600176 
5০0, 80111 00 1010070 71118010] (0 11701009165 9019096, 0 0100009 
2 11] ৪17500170 1900011৩0, 10779115420 ০01 ৫1025 (0 10100 ০5 
10৩, 66701119, ৫0210) €0০., 270১ 117৬0112015, 700৬০] ০061 01615 
11/10001) 01191775217 50115, (101৫. 00. 1179) সতরাং দেখা 
যাচ্ছে এই সব ডাইনীদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা তারা অসম্ভবকে 
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সব করতে না পারে। এমন কি ভাইনী সম্পর্কে এমন বিশ্বাম প্রচলিত আছে 
ঘে তারা স্বাহষের রক্ত শোষণ করে তাকে প্রথমে নিজাব এবং পরে ষুতে 
পরিণত করে। মনুষ্য রক্তশোষণকারী এক ডাইনীর সম্থ'্ধ একটি গল্প পাওয়া 
গেছে ঝাড়গ্রা্ অঞ্চলের আর্দিবাপী অধ্যুষিত ডৌমন্কুড়ি নামক একটি গ্রাম 
থেকে। সেখানে দেখা যাবে কি ভাবে ডাইনি মা ছেলের দেহ থেকে রক্ত 
শোষণ করে নিচ্ছে এবং কাহিনীর শেষে দেখ! যাবে মায়ের রক্ত শোষণের পর 
ছেলেটি মারা গেছে। গল্পটি এই: একটি বাড়ীতে একটি লোক, তার বৌ 
আর মা থাকতো। এই তিন জন ছাড়া একজন মুর থাকতো । শাশুড়ী 
ও বৌ ছিল ভাইনী। একদিন বাড়ীতে পিঠা তৈরী হলো। সমস্ত পিঠাই 
সেই লোকটি আর মন্তুরটি খেয়ে ফেলেছে । বৌ ফেবলই বলে কি খাব কি খাব; 
শাশ্ুড়ীও বলে কি থাব। তখন ছেলেটব দেহ থেকে ভার রক্ত শুষে খেয়ে 
নিল একটা খড় দিয়ে! এখন মঙ্ভুরটা! সবই দেখেছে। সে ভাবল যে এবার 
হয়ত তার দেহ থেকেও রক্ত শুষে নেবে। তাই ভয়ে সারা রাত্রি সেআত 
ঘষোলো না। 

সকাল হলেো। লোকটি তার মজুরকে বললে! তার সজে সে যাবে। 
মন্তুর বলল, তুমি গিয়ে কি করবে। তখন সেই লোকটি বলল যে তার গায়ে 
বড় ব্যথা হয়েছে, কিন্ত কেন হয়েছে তা সে রুখতে পারছে না। মত্ুরটি তখন 
বলল যে তার একট] কথ! আছে, বলতে কিন্তু সে ভীষপ ভয় পাচ্ছে। তা 
মনিব তাকে অভয় দিয়ে বলল থে তার বা বলবার 'আছে তা সে বলতে পারে, 
কোন ভযমের কারণ নেই | তখন মঞ্জুরটি তাকে সব কণা খুলে বলল, এবং তার 
ঘরে আব থাকতে বাজী ভলে। না। একথা ৰলে সে চলে গেল, আর সেই 
লোঁকটিও মরে গেল। এঅজ্রটির এর পর আর লাগাল পাওয়া! গেল না। 
| ভোমজুড়ি গ্রাম থেকে ১৪৬৬ খু: সংগৃচীত] 

উপরোক্ত লোক-কথ!টি অতিসাধারণ ধরণের গল্প কথা হ'লেও পশ্চি্ 
সীমান্ত বাংলার প্রাস্তবর্তা গ্রাম থেকে প্রাধ্ধ এই উপকথাটিতে গাইনী বিশ্বাসের 
যে আদিম সংস্কারটি লুকিয়ে আছে ত। এবং কিভাবে সমাজ জীবলে বিশ্বাসের 
কি করেছে তা দেখে বিম্মিত হতে হয়। তবে এই বিশ্বাসের আবিষ্ভঞগব যে 
আদিম সঙ্গাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই | 


গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় 
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প্রান্তিক উগজাতি. ৫ ন্রোধা 


ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক 


ভায়তবর্ষ এমনি একটি দেশ যে দেশে নানান মানবজাতি এবং স্বাদের 
সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যদি কেউ জাতির এই বৃহত্তর 
বিভিন্নতাকে এক তানে বাধতে চায় তখনই সে বিশ্ময়ে আবিষ্ট হবে। এবং 
তখনই প্রমাণিত হবেঃ একের মধ্যে বহর প্রকাশ। এবং তা" এদেশেই 
একমাত্র সম্ভব। ্‌ 


কিস্তক এর কারণ কি? প্ররুতপক্ষে ভারতের এক এক স্থানে এক এক 
প্রকার জলবায়ু, পরিবেশ-পরিস্থিতি। জলবায়ু, পরিবেশ-পরিস্থিতির এই অসম 
সহঅবস্থবানের দরুণ এদেশে বিচিত্র মালষজন এবং ততোধিক তাদের বিচিত্র 
জীবনধারার চাঁকচিক্য। এটা প্রায়শঃই দেখা খায়, প্রকৃতি যেখানে অকুপণ 
পেখানে কিছু মানুষ উন্নত জীবনধারা অতিবাহিত করছে, আর সেখানে 
প্রকৃতির ভার মুখ অথবা বূঢতা সেখানে মা্থষেব কারাব-জলেশএক-হওয়া । 


কালক্রমে এইভাবে কিছু মানুষ সমানে বঞ্চিত হয়, বৃহত্তর জীবনধাবার 
ম্যারাথনে পিছিয়ে পড়ে, চিহিত হয় পমাজের দর্বদ্দ অংশ রূপে । এরকম 
পিছিয়ে-পড়। যাহ্থষের সংখ্যা এদেশে এখন মোট জনসংখ্যার শতকর। একুশ 
ভাগ (১৯১৭৯ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী )। সখের বিষয়, গ্বাধীন 
সরকার পিছিয়ে-পডা মানুষের জনা আইন-কানুন কবে দিয়েছেন যাতে তারা 
আর বঞ্চিত না হয, তারা আর না পিছিয়ে পড়ে, যাতে হাত-ধর] হয়ে উঠতে 
পারে। সংবিধান এইসব মানুষদের "তপশীল জাতি? এবং তপশীল উপজাতি: 
রূপে চিত্রিত কৰেছেন। এট ঠিন, সংবিধান কর্তৃক চিত্রিত হওয়ার আগে 
এদের মধ্যে বিছ্ু কিছু মাহ্ষ 'পৃর্ততন-অপরাধী-উপজাতি' হিসেবে সর্থসাধারণ্যে 
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পরিচিত ছিল। সবচেয়ে মজার কথা হলে, এইসব মানুষরা নামেই ছিল 
'অপরাধী-উপজাতি'--এদের মধ্যে উচ্চবর্ণের এমন কি মৃসলমান সম্প্রদায়ের 
মান্যুরাও কিন্তু মুক্ত ছিল। আদতে “অপরাধী-উপজ্জাতি' একটি আক্ষরিক শব 
মাত্র ঘ! ব্যবহৃত হতো! শুধৃমাত সেইসব মাহষদের ক্ষেতে যারা বংশ পরম্পরায় 
সমাজবিরোধী কাজ করতো এটা তো ঠিক, অপরাধ প্রবণতা শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত বা নিয় কিংলা উচ্চ অর্থনীতিপুষ্ট নমাজের গণ্তী মানে না। তাই 
এদেশেও সমাজবিরো ধীরাই 'অপরাধী উপজাতি' হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। 


কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, কোন মানুষ বা কোন 
সম্প্রদায় হঠাৎ বা আয়াস করলেই সমাজবিরোধী হয়ে যায় না। যখন সে 
পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পাবেনা, পারিপার্থিক উন্নত জীবনধাবার সাথে 
তালে তাল রাখতে পারে না, তখনই সে অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক 
মাছষ ঈশ্বরের সম্ভান, বাঁচার তাগিদ তাই প্রত্যেকের আছে। সুতরাং এটা 
আমাদের কখনোই উচিত হবে না, এইসব ছুর্ভাগ্য-পীড়িত মাগষদের চিরস্থায়ী 
“অপরাধী” সাজিয়ে রাখা । 


| ছুই | 
“অপরাধী উপজাতি, আইনকাহ্ছনের পটভূমি বৃটিশ রাজত্বকালে 


শোধকবর্গ এট লক্ষ্য করেছিলে যে, অসামাজিক বাধ্যকলাপ বংশাচ্ক্রমিক এবং 
তা" বেশ-কিছু গোষ্ঠী ভ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আইনকাঙ্ছনের নিয়ত 
৫, না, ৬. 906)৩0 সাহেব অসামাজিক কার্যকলাপের ওপর একটি “বিল 
প্রণয়ণ করেছিলেন । তাতে বলা হয়েছে: “ভারতের সমাজের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতিবিভাগ । এই অন্থপারে একটি ছুতোর তার কাজ বংশ 
পরম্পরায় চালিয়ে যায়। এইদিকে দৃষ্টি দিলে “পেশাদারী অপরাধী শঙ্গের 
অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থযৎ, এটাই মনে হয় যে, উপজাতি মাঙ্থষের।- 
যার! পূর্বপুরুষ সম্গাজবিবোধী ছিল __ তারাই পরে সমাজে সমাজবিযোধী কাজ 
করে এবং অপরাধী বলে গণ্য হয়! এবং এটা চলতে থাকে বংশ পরম্পরায় । 
এসমভ্ত অপরাধীদের কখনোই ভালো করা যায় না। কেননা) বংশোদ্ভুত কোন 
বদ চরিত্রই আদপে সত মূল্যায়নের যোগ্য নয়"? 
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ছুঃখের বিষয়, এই ধার! শুধুমাত্র হিঃ হিফেন বা ব্রিটিশ সাআজবাদীদেরই 
ছিল না, ছিল অনেক ভারতবাসীর মনে ! 

যা হোক, ব্রিটিশ ভঃ লম ব্রোসে৷ এই 'বংশজ অপরাধপ্রবণতা* স্তর বেশ 
ভালোভাবেই মনে পোষণ করতেন। তবু তিনি তৎকালীন ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকদের দ্বিয়ে অপরাধীদের বিষয় নানান ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়োছেন । এতে প্রমাণিত হয়েছিল যেঃ বংশজ অপরাধপ্রবণতার কোন 
সত্যতা নেই। কেননা, তথাকথিত বংশ অপরাধীদের রক্ত-গ্রপের সাথে 
অনেক রাজস্থানের উচ্চ বংশের মানুষের মিল ছিল। পূর্বতন অপরাধী 
লোধাদের ওপর আমার নিজন্ব পর্য্যবেক্ষণও প্রমাণ করে, তাদের অপরাঁধ- 
প্রবণতার জন্য তাদের বংশাস্ুক্রমিক ব্যবহার দায়ী নয়। এর জন্ত একমাত্র এবং 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হল, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ পরিস্থিতির 
দ্রুত পট পরিবর্তন _- মার সাথে তাদের স্পন্দিত হতে অক্ষমতা প্রকাশ 
পেয়েছিলো । 

য| হোক, ব্রিটিশ সাআজ্াবাদীরা এই সত্যকে মেনে নেয়নি । তারা 
১৮৭১ সালে অপরাধী উপজাতি আইন প্রণয়ণ করে এবং মাটির-ক্রোড়-লালিত 
এইপমস্ত মাহুষদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালায়। ১৮৭৬ সালে এই আইন 
সাবা ভারতে স্থানীয় সরকারের মধো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে, আর 
পাঁচটা জায়গার যতো দক্ষিণনঙ্গে এর ঢেউ এনে পড়ে। পরপর ছু'বার ১৮৯৭ 
এবং ১৯১১ সালে আইনের কিছু রদলনদূল হয়। নোতুন আইনে সমস্তরকম 
অপরাধী এবং তাদের কাধ্যকলাপের আন্ুপৃধিক বিবরণ নিবন্ধক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করতে বল। হয়েছে । অর্থাৎ, এতে অপরাধীর্দের হাতের ছাপ, ঘর-বাড়ীর 
পরিবর্তন এবং তাদের গতিবিধির নিশানা লিখিত হবে। এবং সেইমতো 
গোঠীকে সাজা দেওয়। হবে। ঞ্মে আপা ১৪২৪ সালে আইনে পরিবর্তন 
এল। তাতে বলা হল, সবরকম অপরাধী নয়, শুধুমাত্র স্বভাবজ অপরাধীরাই 
এই আইনের এক্তিয়ার ভূক্ত হবে। কিন্তু পরে "অপরাধীর ছেলে অপবাধী 
হবে এই চিস্তাধাণাঁয় এল রেনেসা, আইন গেল পালটে, শাসকবর্গ নোতুন 
আইন রচনাস্ন ব্রতী হলেন। 

॥ তিন ॥ 


আইনে শোতুন দিগস্ত : এইসমহ॥ অপরাধী উপজাতি সম্পকিত 


আইনকাহুনে বিভিন্ন ক্রমিক-পরিবর্তন এল | ১৯৩৭ সালে উত্তরগ্রদেশ সরকার 
“অপরাধী উপজাতি সংস্থা” গঠন করলেন, এবং এর প্রধান নিযুক্ত হলেন 
৬. বি. 018111 এই ভত্রুলোকের অপরাধী উপজাতির সহদ্ধে মতামত ইল: 
“এরা অন্থান্থাকর পরিবেশের শিকার, এবং এতদিন এদের ভুলভাবে বিবেচনা 
করা হয়ে এসেছে । এরা পাপী নয়, এদের বাধা করা হয়েছে পাপী হতে।? 
এই সংস্থা শুধুমাত্র যে পূর্বতন আইনে পরিবর্তন সাধন করলেন ভাই নয়, এই 
সমস্ত মানুষের সাবিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিলেন। 


এর ফলে মাজ্জাজে ( এখন তামিলনাড় ) ১৯৪৭ এবং লোমৃবেতে ১৯৪৯ 
সালে আইন সংশোধিত হল। ভারত সরকার প্রথম 4. /৮%৪118:017 শেড়াতে 
এই সংক্রান্ত একটি “সংস্থা স্থাপন করলেন ১৯৪৯ সালে। এতে বল। হয়েছে: 
“গ্বাধীন ভারতের মর্যাদা অক্ষুর রেখে ১৯২৪ সালের অপরাধী উপজতি সংক্রান্ত 
আইনের পরিবর্তন আনশ্বক ৷” এই উদ্দেশ্যে সংস্থাসাস্তরা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে 
বেড়ালেন অপরাধী উপজাতি অধ্যযিত এলাকায়, আর গ্রযতে সমস্থ সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল হলেন। এবং সেই থেকে অপরাধী উপজাতিরা অবহেলিত", 
রূপে পরিচিত হল। এর ফলে পার! ভারতে ১৫৩-ব কিছু বেশী গোঠী সাবেকী 
আইনের জাতাকল থেকে মৃক্ি পেল। এখানে একটি কথা সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । তাহ'ল, কোন কোন প্রদেশে কিছু গোষ্ঠী এখনো সমাজবিয়োধী বলে 
পরিচিত আছে, কিন্তু আবার অন্ঠান্য প্রদেশে সেই একই গোষ্া এই পরিচিতির 
বহিভূত। এইভাবে বেশ কিছু সমস্তা কটি হয়ে গেছে, এবং তা' শুধু ভুল 
অধিক্ষেপণের ফলে ! 


যা হোক, যা বলতে চাইছিলাম, অপরাধী গোষার মানুষদের সাবেকী 
জীবিকা নান'প্রকারের ছিল, যেমন, বনজঙ্গল থেকে খাগ্য-অ!হরণ, পশ্তপলিন, 
তাতবুনন ইত্যাদি। কিত্ত এদের মধ্যে অনেকেই আরো ভালোভাবে বাচার 
জন্য সমাজের বিধিনিষেধ ভাঙলে! -- অপামাজিক কার্য্যবলাপে রত হল। 
এই ধরণের অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। যেমন, পাঞ্জাবের 11719, 
পশ্চিমবাংলার 1,0109, উত্তরপ্রদেশের, পাঞ্জাবের, বাজস্থানের 502)515, 
ইত্যাদির] ডাকাতি ছিনতাই করতো]; 18408 প্রতারণা করতো) 007018 
এবং 1910881901 গরু চুরি করতো ) 08890679804 ছিচবে চুরি করতে) 


৯৭ 


মাপ্রাজের 7.21201 এবং অন্ধপপ্রদেশের 8:০208 79079 ধান চুরি করতো 
মহারাই্রের 8৩৫৪1 গোচীর মেয়ের! পতিতাবৃত্তি করতো প্রভৃতি । 


১৯৫৩ সালে অপরাধী উপজাতি আইন সংশোধনের পর, আমাদের 
বল্যাণকামী সরকার এইসমস্ত গোগীর লোকেদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসন করার 
জন্ক সবল পদক্ষেপ ফেলেছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টার অস্তনিহিত কারণ 
একটাই £ যাতে অবছেপিত গোঠীর মানুষরা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর 
করতে পারে, মাছুম হয়ে মানুষের মতো বাচতে পারে। 


| চার || 


শ্রেণীবিভাগ : হযর্দি আমর! অবহেলিত উপজাতিদের অতীত ইতিহাস 
দেখি, তাহ”লে এটা প্রতীত হয় যে, এইসমস্ত অবহেলিত মানুষেরা কোন কালে 
বংশজ অপরাধী ছিল না। পরস্ত এর! আর পাঁচজনের মতো! “ছায়। স্থনিবিড় 
শাস্তির নীড়ে' বাস করতো । কিন্তু ক্রমশ: পরিবতিত পরিবেশই এদের অপরাধী 
করে তুললো । তাদের বাসস্থান, জীবিকা বা জীবনধারার উপর নিভ্ব করে 
যর্দি আমরা শ্রেণীবিভীগ করি, তাহলে অপরাধী গোঠীর নিম্োক্ত রকমফের 
দেখতে পাই : 
(১) যাষধাবর যাঁর অপরাধী হয়েছে, 
(২) পৈনিক যারা চাকরী হারাবার পর অপবাধী হয়েছে, 
(৩) গ্রামরক্ষক অপরাধী হয়েছে, 
(8) বন্যউপজাতি ধাবা কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করে ভাবা অপরাধী 
হয়েছে, 
(৫) সবহারানোর দল ভিক্ষুক অপরাধী হয়েছে, 
এবং 
(৬) কিছু কিছু ছুঃখ-দারিজ্র পীড়ত উচ্চরর্ণজাতি অপরাধী হয়েছে। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে আমর! ইতিহাস থেকে কিছু কিছু উদাহণ দিতে 
পাবি । যেমন, আলাউদ্দিন থিলজী (১২৯৬-১৩১৬) যখন বাঁজস্থানের চিভোবের 


১৭৮ 


বেশ ফিছু অংশ দখল করে নিল, তখন সেখানকার বেশ কিছু আদিবাসী 
গৃহহার। হয়ে পড়েছিল। বাস্তহারার দল শেষে তখন পথ না পেয়ে নানারকম 
সমাজবিরোধী কার্ষ্যে মেতে উঠেছিলো । আবার এষনও অনেক মানবগোষ্ঠী 
আছে যাবা তাদ্দের সাবেকী জীবিকা ছেড়ে সমাজবিয়োধী হতে বাধা হয়েছিলো | 
অন্ধ প্রদেশের 92.03815, এইভাবে অপরাধী হওয়| একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এদের 
ংশাঙ্গক্রমিক জীবন আবর্তে গতি সহজ সরল ছিল। কিন্ত পরিবহন 
ব্যবস্থার অগ্রগতিই এদের কাল হল, এয়া] ক্রমশ: অপরাধী হুদ্য় উঠলো। 
আবার, 720709015 এবং ৬/88158115 মারাঠা রেজিমের সময়ে দুর্গপাহারা 
দিত। কিন্ত পরে তাদের চাকরী চলে যাওয়াঙ্ছ তারা ছু্ভতকারী রূপে দেখা 
দিল। সেইভাবে পশ্চিমবাংলার “লোধা” রাও অরণ্যে নিকপত্রবে বসবাস 
করতো । কালক্রমে অন্বণ্য হল নগর, পট পরিবর্তন দ্রুত হল, দ্রুততার সংগ 
সংগতি রাখতে পারলো না তারা, অভাবে, দুংখে পেটের জালায় লুঠতরাজ, 
ছিনতাই, ভ।কাতি আরস্ত করে দিল। 


|| পাঁচ।। 


স্বাধীন ভারত সরকারের পূর্বতন অপরাধী উপজাতিদের প্রতি দৃষ্টি : 


অপরাধী উপজাতি আইনের সংশোধনের পর অনেক মানুষ স্বস্তি পেল। 
তাদের কাধে জগঙ্গপ পাধাণের মতে] যে অপরাধ নামক বোঝ চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছিলো! তা থেকে তারা মুক্তি পেল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার 
এইসব সমস্তা-জর্জরিত, পিছিয়ে-গড়া, অবহেলিত মানুষদের জন্য এটি “কমিশন' 
গঠন করলেন | এই কমিশনের বক্তব্য £ 


(১) অপরাধী উপজাতিদের অবহেলিত সং্প্রধায় বা বিমুক জাতি হিলেবে 
চিহ্িত করা উচিত (বিষমুক্ত জাতি অর্থাৎ অপরাধ-ুক্ত 
মান্ষের! যাদের ওপর অগ্যাক্সভাঁবে উৎপীড়ন কনা! হক্েছিল), 


(২) এই সমস্ত স্প্রদায়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অন্ধযায়ী এদের তপশীল 
জাতি বা বা তপশীল উপজাতি এবং পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীতে অস্ত ভৃষ্ক 
করা উডিত, 


(৩) এদের পুনর্বাসন এক একটি দল সৃষ্টি করে করা৷ উচিত যাতে তারা 
সহজেই বৃহত্তর সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, 


(৪) স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের যে “একজাতি একজাতি 
একপ্রাণ” অনুভূতি __ ত|” বৃদ্ধির জন্য এদের যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তোলা উচিত, + 


(৫) এদের জন্ত সমস্তরকম সংস্কার মূলক কাজ গ্রহণ করা উচিত, 


(৬) যৌথ এবং ব্যক্তিগত অপরাধ প্রবণতার পার্থক্য খুব ভালভাবে 
খতিয়ে দেখা উচিত, 


(৭) এদের ছোলেমেয়েদের জন্য যোগ্য শিক্ষা! এবং যোগ্য কাজ-এর সংস্থান 
করা উচিত, 
এবং 


(৮) এদের সবস্তরে উন্নতিসাধন বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া 
উচিত। 


এটা ঠিক, সরকারের এই ধরনের নীতি গ্রহণের ফলে অবহেলিত মাহুষরা 
তাদের মর্মাদা, গৌরব এবং আত্মসম্মান ফিরে পেল যা থেকে তার] শতাবীর 
পর শভাবী বঞ্চিত ছিল। কমিশনের স্থুপাধিশ ক্রমে বেজ্ত্রীয় এবং বাজ্য 
সরকারগুলি যৌথভাবে এদের সবল অর্থনীতি উন্নয়নে উদযোগী হলেন। এর 
ফলে তাদের জন্য গড়ে উঠলো চাষবাসের জ্মি-কেন্দ্রিক বাসস্থান, প্রাইমারী 
কুল, আশ্রম, গজে উঠলে! ক্ষুদ্র হস্তশিল্প কারখানা । এইরকম পুনর্বাসন কাজের 
জন্য দিকে দিকে প্রতিষ্টানের হুষ্টি হল। অনেকে শ্ষেচ্ছায় এগিয়ে এলেন, 
সরকারও বেশ বিছু সংস্থা নিক্মোগ করলেন। বিস্ত দুঃখের বিষয়, এইসব 
পুনর্বাসন কাজের যথাযথ মুল্যায়ন আজো হলে। না। ফলে, ভিন্ন জায়গায় 
ভিন্ন চিত্র! যা হোক, নিমজ্জমাঁন মানুষরা যাতে ব্যক্তিমধান্দায় আসীন হয়, 
যাতে তার! অতীত জীবন ভুলে গিয়ে স্বস্থ জীবন-যাঁপন করতে পারে তার 
জন্য কমিশন ন্থনিদ্দিষ্টভাবে সুপাত্িশ করেছিপন। আগেই বলা হয়েছে, এই 
হবপারিশ-ক্রমে ভাবুত পরকারু এবং কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্টান নানাভাবে 


১৮৮৩ 


উদ্ভোগ্ী হয়েছিলেন! কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে, এইসম্‌স্ত পুনর্বাধন কাজ বাস্তবে 
পরিণত করতে গিয়ে দেখা গেল নানাধরণের ষানলিক প্রতিক্রিয়া সরি হচ্ছে 
অবহেলিত মান্ষদের মনে, তাদের পাড়াপড়শীদের যনে এমনকি এই কাজে 
নিহৃক্ত সরকারী অফিসার এবং স্থেচ্ছাসেবীদের নেও! 


ছয় 

লোধা £ একটি ঘটনার বিৰরণ: পশ্িমবাংলার লোধারা পূর্বতন 
অপরাধী হিসেবে পরিচিত। গ্মামি এক সমীক্ষা কনে দেখতে পেয়েছি ঘষে, 
মেদিশীপুরে সংখ্যায় যত অপরাধী আছে, তার এক তৃতীয়াংশ এই লোধারা। 
এটা ঠিক, অতীতে লোধারা এইসব 'অপামাজিক কাজজনর্ম করতো! না । এব 
অরণো বা অরণ্যের প্রান্তে প্রান্তে বসবাস করতো। _- লেখান থেকে শিকার করে, 
ফলপাকড় সংগ্রহ করে থাছ্া আহরণ করতো । আর ধা অতিরিক্ত হতো, তা স্থানীয় 
হাটে বিক্রি করতো! | এইভাবে মাটির কাছের মানুষর] বেচে-বর্তে থাকতো 
অত্যন্ত লাধাসিধেভাবে, কারুকে উত্তাক্ত করার কথা শ্বপ্রেও ভাবতো! না। কিন্তু 
ব্রিটিশ রাজত্বের শুকতে যখন অরণা সরে যেতে থাকলো, লোধাদের স্বাধীন 
প্রাণোচ্ছল জীবন তরঙ্ে পড়লে! বাধা, তার] সেই প্রথম উপলব্ধি করলো 
“জীবন গছ্ষয় |, কারণ এইভাবে দ্রুত পটপনিিবর্তনের ফলে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
ক্ষত! রইলো নাঃ তাঁরা সরে এসে জেলার পূর্বপ্রাস্থে জড় হল রুজি-রোজগারের 
আশার । ইতিমধ্যে তাদের জনপংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো, তারা পড়লো! 
আর্-এক সমস্যায়! সষস্া-সঙ্কুল এইসব মাচুষদের তখন সম্াজবিরোধী কাজ 
করে বাচা ছাড়! গত্যন্তর রইলো না। 


“নোতুন আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক এবং পবিবেশের অকস্মাৎ পরিবর্তন 
তাদের বংশাহ্ক্রমিক নিকপঞ্রব জীবনে গভীর ভাবে আঘাত ছানলো । তার! 
নাচার হয়ে প্রথমে বাক্তিকেন্দ্রিকভাবে চুবি ডাকাতি রাহাজাণি শুরু করলো । 
পরে ক্রমশঃ এট তাঁদের গোষ্ঠার অন্থতম চরিত্রে রূপ নিল দুঃখ-দারিদ্র, 
পাড়াপড়শীদের দুর্ব্যবহার ত্রিটিশ পরকারের নির্যাতন প্রভৃতি কারণে অপরাধ- 
প্রবণত| তাদের সম্মজে ভিত গেড়ে বসলো, এবং এই আবর্ভেই তার! অসহায়ের 


১৮৯ 


মতো 
১৯৬৩ )। 


গড্ডাপিকার ম্োতে আবতিত হতে লাগলে।” €(তৌমিক, 


কিন্ত দিন গড়াবার সাথে সাথে লোধাবা আর এক জটিল সমশ্যার 
ম্খোমুখি এসে পড়লো। তাহলঃ 


(১) অর্থ নৈতিক এবং পবিবেশের অবস্থাস্তর, এবং এর ফলে আত্মনির্ভরতায় 


(২ 


সর 


(৩) 


(৪) 


(4) 


৯৮২ 


(৬) 


(৭ 


(৮ 


িঅ 


বিজি 


নিংস্বতা, 


যেহেতু ভারা কোন বিশেষ কাজে পারদ ছিল না, সেহেতু তারা 
বৃহত্তর অর্থ নৈতিক সমাজের সাথে ধাপ খাওয়াতে পারলে! না; 


অপরাধগ্রবণতা তাদের মানলম্মান খুইয়ে সমাজে হেয় প্রতিপঞ্গ 
করলো, 


উপর্যপরি পুলিশের অকথ্য নির্যাতন তাদ্দের গোঠীর একতা ছিন্ন কৰে 
দিল, 


অপরাধমূলক কাজের শাস্তিত্ব্ূপ দিনের পর দিন জেলহাজতে বাস 
তাদের একাকী এবং রূঢ় করে তুললো 


ছুঃখ-্দারিদ্রের স্থযোগ নিয়ে বিভি্গ লোকে তাদের শোষণ 
করতে লাগলেো। আর এর ফলে অনিচ্ছাকৃত নানান গহিত 
কাজ তাদের করতে হোত। 


চুরি-করা ভ্রবালামগ্রী ভার! অল্পদামে বিক্রি করতে বাধ্য হতো । তার! 
প্রায়শঃই এব জন্য অপরাপর লোক কর্তৃক প্রভারিত হতো । ফলে, 
লোধার] এইসমত্ত লোকদের প্রতি ক্রমশঃ ক্ষুধ এবং প্রতিছিংসাপরায়ণ 
হয়ে উঠলো? 


অথণ্ড দুঃখ এবং তজ্জশিত নিয় আশাবাদী এইসব মাহুষয়! ক্রদে কুঁড়ে 


এবং শ্ঈথ হয়ে পড়লো! । ফলে প্রকৃতির দ্রুত পন্বিবর্তনের সাড়া 
জাগাতে অক্ষম ছয়ে পড়লো। 

(৯) পুলিশ এবং পাড়াপড়শীরা! এদেন্ব ওপর অত্যাচার করতো, ভাদের 
একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো, ফলে 
গোচীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা হাস পেল। 
এবং 

(১০) এই সব কারণসমষি তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেললো, 
তাদের ভীত, সনতস্ত করে তুললো । 


এইভাবে অবস্থার বিপাকে পড়ে অশিক্ষিত, ভূমিহীন, বিশেষ কাজে 
অপারদরশর্খ লোধারা! দাবিদ্র শীমীর নীচে নেমে গেলো । স্বভাবত;ই পেটের 
জালায় তারা সমাজবিরোধী কাজে মেতে উঠলে! এবপর। এতে ইন্ধন 
জ্বগিয়েছিল তৎকালীন পৃলিশ, সরকারের আইন এবং পাড়াপড়শীরা। কিন্ত 
স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের সরকার এদের প্রতি সহাচ্ভুতিশীল হয়ে উঠলেন । 
তীরা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে অনেক কলাণকর পরিকল্পনা! নিলেন। 
আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও লোধাদের জন্য এমনি-কিছু পরিকল্পনা আছে | 


| লাত।। 


প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া : পশ্চিমবাংলায়, লব মিলিয়ে গড ছা'বছরে 


লোধাদের জন্য পাঁচটি পুনর্বাসন কেন্দ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে খোলা হয়েছে যেখানে 
কাজ পৃুরোদস্তর আরম হয়ে গেছে। প্রতিটি পরিকল্পনায় ছ'শোটি পরিবার । 


প্রথম থেকেই ধবা যাক। লোধারা নেশ কয়েক দশক ধরে অর্থ নৈতিক 
কষ্টে লালিত এবং সেই সঙ্গে সমাজে বঞ্চিত হয়ে এসেছে । এর দরুণ লোধ। 
সমাজে বিদূপ মনোভাবের হি হয়েছে, লোধারা-তখাকধিত পড়শী খাঁবা 
লোধাদের' চোখে নিটুর __ তাদের প্রতি নির্ময হয়ে উঠেছে। এটা প্রতক্ষ 
কর! শেছে যে, তথাকথিত স্থলভ্য পড়শীর এদের সমাজবিঝোধী কাজ-কর্মের 
জন্য ঘৃণা করতো, ভয় করতে, তাদের হরে সরিয়ে রাখার জন্ত আগ্রাণ চেষ্টা 
চালাতো -_ যা এখনো, দুঃখের দ্বিষক়্। অনেকের মধ্যে লক্ষিত হয়! এই 


৪ 


ধরণের অমানবিক ঘটনায় «আর রিছুই হয় নি, যেটা হয়েছে তা বড় ভয়াবছ। 
মান্য মানুষকে দ্বণা করে, তাকে মর্যাদা দেয় না -_ এর চেয়ে অপমানকর 
ঘটনা! আর কি হতে পারে? অপমানিত, বঞ্চিত লোধ! মানুষগুলো! এবপর 
ক্রমশ: তাই মার-দাঙ্গায় মেতে উঠলো, ফলে 'অবশ্তন্তাবী ফলস্বরূপ সভ্যমাহুষ 
কর্তৃক ধিকৃত হয়ে বাস্তহার] হয়ে পড়লো । তাই যখন পুনর্বাসন বেন্ত্র খোলা 
হল, তখন মেঘ না চাইতে জল.পাওয়ার মতো তার! কাল্পনিক আনন্দে ষেতে 
উঠলো। তারা ভাবল তাদের সুদিন ফিরে এসেছে, এবার বুঝি মাথার 
ওপর থেকে এক-মাথা-নক্ষত্রের আকাশ সরে গিয়ে খড়কুটো ভুটবে, ছু'বেলা 
দু'মুঠো অন্ন ভুটবে, আর ফিরে পাবে সবচেয়ে মূল্যবান বস্বঃ সামাজিক 
হ্বীকূতি -_ মাস্থষের যথাযথ মূল্যায়ণ ! 


সরকারের পরিকল্পনা মতো প্রত্যেক লোধা পরিবারকে একহাজার 
পাচশে। টাকা এককালীন মগ্ুর করা হুল যেটা অবশ্ট ন্যুনতম বাচার পক্ষে 
পর্যাপ্ত নয়। এতে তৃষিত, বৃক-ফাটা, খরা-জর্জর এলাকায় ফ্যাসন-_ছুয়ন্ত 
কালবৈশখীর বৃষ্টি হওয়ার মতো! লোধারা হতাশ হয়ে পড়লো । বস্ততঃ 
এভদিনকার অভ্যাসবশতঃ লোধারা খানিক চঞ্চল, বেপরোয়া! তাই দিনের 
পর দিন একটানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল কাটার আর ধৈর্য্য নেই তাদের । 
এমনকি গরু-মোষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তদের তদারকিও এখন ভাদের ধাতে 
সয়না। পরস্ত দিনমন্ত্বর খাটন্ভে তারা ভালোবাসে । তাই তারা তাদের 
জমিজমা, গর-মোষ -- যা সরকারের কৃপা পেয়েছিল _ তা বেচে দিতে 
লাগলো । ফলে এরকম অবস্থায় তাএ প্রত্ক্ষ করলো বেকারত্বের গ্রতিনিয়ত 
হাতছ্বানি। সরকারের এই পরিকল্পনায় তারা ছ্ঃখ দ্র করার প্রকৃত' পথ 
খুঁজে পেলে। না|! তাদের কাঁছে এই ব্যাপারটার সবটাই রাতের হাইওয়েতে 
ট্রাকের ডিস্ট্যা ল্যাম্পের মতো! মিলিয়ে যেতে যেতে ঝাপ সা হতে থাকলো! ! 

তবু, বললে অত্যুক্তি হয় না, বেশ কিছু সমাজসেবী ব্যক্তিগত প্রভাব 
ছারা লোধাদের এই মানসিক অবস্থা ক্রিয়া.কলাপ- রোধে নানারকম পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এতে উল্টে বিপত্তি হয়েছে । যাঁরা এতোদিন 
লোধাদের পাঁপাচারলন্ধ বস্তপামগ্রী গ্রহণ করে তাদের চুরি ডাকাতিতে 
প্ররোচিত করতো! তার! হল ক্ষুন্ধ। তারা সব প্রতিবাদ জানালে! এইসব 
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পুনর্বাসন কাজের। যখন আমি যেগিনীপুরের ঘহরপূর গ্রামে “বি8িশাতে 
এরকম একটি পুর্ন বাসন কাজে হাত দিই, তখন আশেপাশের গ্রামের লোকে 
কাছ থেকে আমাকে নানাভাবে বাধার সন্থধীন হতে হয়েছিল । 


আরেকটি ব্যাপারে আশে পাশের গ্রামের লোকেরা লোধাদের উপর ঈর্ষা 
পোষণ করতো । লোধার! সরকারী অনুদান পায়, আর তারা তার থেকে 
বঞ্চিত হয়। এর দরুণ তাদের মধ্যে একরকমের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। হদিচ সরবরাহ বস্কসকল যেমন, চাষের জমি, বল?, হাল, ছাগল মৃত্্গী 
ইত্যাদি লোধারা আত্মসাৎ করে, তবৃ পড়শবীরা আপাতত মনে করে এইসব 
অহ্থদান তাদের বঞ্চনা! করে লোধাদের দেওয়া! হুচ্ছে। এই মনে করার পেছনে 
তাদের বৃক্তি হচ্ছে : লোধার। অনুদান পাবার পয়ও সেগুলি ধরে রাখতে পাবে 
না বাড়ী-জঙ্ি বেচে দেয় ছাগল-মুরগী খেয়ে নেয়। পরস্ পূর্বের মতে 
অসামাজিক কাজ করে চলে । তবু তাদের উন্নতির জন্ত নোতুন করে কলোনী 
গড়ে ওঠে, চাষের জমি লাঙল বলদ দেওয়া! হয়। স্বভাবতঃই পড়শীয়া সহজ 
ভাবে এটা মেনে নিল না। লোধারা যে কত অসহায় তা বুঝতে চাইলে! না, 
পৃ্ের মতো তাদের দ্বণা, ঈর্যা, ভয় করে হরে ঠেলে যাখলে | 


আসলে ঢে'কি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে, লোধাদেতও লেই অবস্থা ছল । 
তারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিজিরেই য়ইলে। -_ বৃহত্তর সযাজের অর্থনৈতিক 
সাংস্কৃতিক গণ্ডিয় বহু দ্বরে একাকী হয়ে বইলে! | 


এইভাবে পাড়াপড়শীদের অমানবিক ব্যবহার লোধাদের মনে গতীরে 
নিছুর আঘাত হানলো। । তারা মনে মনে অত্যন্ত সন্দিগধ। কথায় কথায় মিথ্যার 
আশ্রয় নিতে শুক করলে! --. এক কথায় মনের অতলে এক জটিল আবর্তের গৃি 
হল। ফলে যখন কোন লর্‌কারী কর্মী ব1 শ্ষেচ্ছালেবী তাদের অন্থবিধা জানতে 
মুখোমুখি হয়, ভায়! তাদের গ্রন্কৃত অস্থবিধান্র কখ। না জানিয়ে শুধুমার টাকা 
পয়সা বা অঙ্থদানের অগ্রতুলতার কখ। বলে। গ্রামের যাস্থষের লরলভার কথ! 
ভেবে এইসব স্ষেচ্ছালেবীর! বিভ্রান্ত হয় | এতে কাজেয় হয় ক্ষতি, গতি হক 
স্তব কিংবা! বিপথগামী । মাঝখান থেকে লোধায়! পুরোনো! আবর্তে আবর্তিত 
হতে খাকে। 
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॥ আট !। 


উপসংহার £ পশ্চিম বাংলার লোধাদের বা বৃহত্তরভাবে বললে, ভারতের 
অবহেলিত উপজাতিদের লমস্যা নিংসন্দেহে ব্যবহারিক নৃতত্বেব কাছে 
শিক্ষার বস্ত | সার! বিশ্বে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন জাতের আদিবাসীরা পরিবেশ 
পরিস্থিতির এনং সম্াজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে সমম্তায় পড়ে 
যাচ্ছে। তাদের এই সমস্যা মুপতঃ, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অঙ্গীবদ্ধ হওয়ার । 
এই সমন্যার একটা! ম্বরাহা করার জন্য আমাদের সেইসব গোহ্টির জীবনধার। 
এবং তার সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির সম্পর্ক সম্বদ্ধে বিস্তর জানা প্রয়োজন । 
এতে আমাদের একটাই উপকার হবে, তা হল নোতুন পরিবেশে তাদের খাপ- 
খাওয়ানোর অশ্নবিধার কারণ নিরূপণে সুবিধা হওয়া। এই পুনবাসন কাজের 
দক্ুণ তাদের কি পরিবর্তন সাধন হল, তাও আমাদের যত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করা 
উচিত। প্ররুতপক্ষে, এই নিরীক্ষণের ফলে ঠিক তখন, হ্যা ঠিক তখনই বৃঝতে 
পারবো যে কোথার আমর! হোঁচট খাচ্ছি। এইখানে ব্যবহারিক নৃতত্বের নীতির 
প্রয়োগ প্রয়োজন । এই কাজে কুসংস্কার -_ যা অজ্ঞ লোকেদের এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে শাসকবর্গদের আচ্ছন্ন করে রাখে _-তা আমাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে 
সমস্ত ঘটনাগুলিকে এমনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃঠিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচন! করতে হবে 
য] হবে শুধুইমাজআ মানবিক | 


বর্তমান আলোচন। থেকে আমার একটা জিনিষ মনে হয়েছে যে, সমাজের 
অবহেলা, দরে সরিয়ে রাখা - এসবই মানুষের মন এবং তার কর্মক্ষমতাকে 
বিন্ই করে দেয়, তাকে কট করে তোলে যা পরে মুক্ত করা কষ্টকর হরে ওঠে । 
এই সমস্ত পুর্নবাসন কাজের জন্ত আমাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে পথ অঞ্থেষপ করা 
উচিত | এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তিন প্রকার পারম্পরিক সম্পর্কের কথা! 
বলতে চাই। তাহুল£ অবহেলিত মাহ্থযের গোঠি, উন্নত মাহযের সম্পরমা় 
এবং বৃহৎ রাজ্য। পুনর্বাসন কাজে এই তিন সম্প'কের হুষ্ট মূল্যায়ণ আবশ্তক। 


এট ঠিক, নিমজ্জমান, অবহেলিত, পিছিয়ে পড় মাহুধগুলো যাতে সভাতার 
সবৃজ হুর্যের উদ্‌য় দেখতে পারে তার জন্ত আমাদের মতে! কল্যাপকাষী এবং 


উন্নত মানের সমাজের বাউরগুলির ভূমিকা সক্রিয় হওয়া উচিত! নতুবা 
অপমানিত, ভ্তায্য হুযোগ হ্থবিধা থেকে বঞ্চিত মাহষগুলি উদ্ধত হয়ে উঠস্ষে 
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পাবে, সামাজিক পরিবেশ কনুষ্কিত হতে তখন আর বেশী সময় লাগবে না। 
এইজন্ত সরকাবের উচিত এমন বুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে এই সমস্ত সমস্যা" 
জর্জর ভুঃখী মাহুষগুলি নিজের পায়ে দাড়িয়ে বুক ভরে শিঃশ্বাস নিতে পানে। 
এই সঙ্গে এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের, এক গোষ্ঠার সঙ্গে অপব গোষ্ঠির 
দুবত্ধ সংকোচন করা উচিত। কিস্তু এট! ঠিক অস্তবত্তী গোষ্ঠীর সমতা বুদ্ধি 
কর] সরকাবের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের বৃহ সমাজেরও এই 
ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্ক | প্রত্যেক উন্নতমানের সভ্য মান্ষদের 
কুলংস্কার মুক্ত হয়ে পিছিয়ে পড়া মান্ুষগুলির পশে এসে হাত-ধর। হয়ে 
দাড়ান! উচিত। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক নৃতান্বিকদের তবিষুতে একটি 
বিজ্ঞান সম্মত দৃটিভলির সৃষ্টি বরা প্রয়োজন । এবং লরকাঁবের পক্ষেই একমাত্র 
তা' বাস্তবায়িত কর! সম্ভব। বস্ততঃ এই ধরনেব দিভঙ্জির মুল্যয়ণ হবে তখনই 
যখন সরকার এবং ব্যবহারিক নৃতাত্বকদের সমবেত পরিকল্পনা হাঁতে-বলমে ক্বপ 
নেবে। 


আমরা ভুলে যাই কত শত বছবের অপমানিত মৃতপ্রায়, লাঞ্ছিত এই মাস 
গলোকে-_ যাঁরা একদিন ভারতভূমিতে নোতুন সভ্যতার সোপান স্থাপন করে- 
ছিলো-_যারা আমাদের প্রতিবেশী-অত্যন্ত আপনজন __ দুদিনের বন্ধু, অসময়ের 
সহায়। প্রশাসনিক কর্তব্হীনতায় এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উচ্ছাসে অনেক সময় 
এই মানুষের দলকে ঠিকমত বাচার সথযোগ দেওয়ার দায়িত্বকে এড়িয়ে গেলে 
চলবে না । শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য বা অনুকম্পা দিয়ে নয় সম্পূর্ণ গ্রীতিপূর্ণ মানবিক 
সহ্দয়তার স্পর্শ দিয়ে তাদের জীবনে আশা! ও আনন্দের আলো জ্বালিয়ে দিতে 
হুবে__ষা হবে তাদের জীবন সংগ্রামের দিশারী । প্রগতি কেবল বাক্তিজীবনকে 
কেন্দ্র করে সার্থকতা লাভ করতে পারে না -_ এর বাপি সমহি-তথা-সমাজ 
জীবনকে কেন্দ্র করে। হুতরাং প্রত্যেক সভ্য ষাচষের উচিত প্রতিবেশী দুর্বল 
জাতি উপজ্াতিকে, অসহায়, নিপীড়িত মানুষকে মানবিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করা-_ 
তার গ্ভাযা প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার বৃদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করা, আর জীলন সংগ্রাঙ্ষে 
এগিয়ে যাওয়ার অদম্য শক্তিতে শক্তিশালী করে তোল! । সাতার ক্রমবিকাশের 
সাথে যে মাহুধের দল নিজদেরকে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি, গণতাগ্রিক 
কল্যাণকর এই বাইরে তারা৷ আর কতদিন নিশ্পেষিত থাকবে, কতদিন বা তাদের 
জীবন স্পন্দন স্তিমিত হয়ে থাকবে? আজ চেতনার স্পর্শে, মাননিক জীবনাদর্শ 
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পমন্ত গোষ্ঠির মধ্যে জীবনবোধের গতিবেগ জাগিয়ে তুলতে হবে । মানুষের 
চেতনার রঙে আকাশ নীল, পান্না সরুজ, চুনী বাঙা হয়ে ওঠে । স্ুতদ্বাং মাম্ষ 
সেখানে চেতনার যাছ্মন্্রে মঙ্গবত্ববোধে উত্তীর্ণ হবে __ এ বিশ্বালে। এ মনোবলে 
আজ আমাদের প্রতিটি হুসভ্য দেশবাসীকে অটল, অনড় খাতে হবে। ** 


মূল ইংরেজী থেকে ভাবাম্তর £ মানল বাড 
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কোন্র সঃস্কতি 
ন্হাদকুমার ভৌমিক 


ভারতের প্রাচীনতম জাতি কোল নবরগোষ্ধির বর্তমান যে কটি ধাবা 
উক্ত নামে আমাদের দেশে পরিচিত তার! প্রাচীন হুবিশাল কোল জাতিয় 
তুলনায় অতি সামাস্ত। এর অন্যতম কারণ আর কিছুই নয়, কোল জাতিত্র 
বনু শাখা আর্ধগণের সঙ্গে মিশ্রিত ছুয়ে গেছে, কোথাও কোথাও মিশ্রিত ন 
হয়েই আর্ধ নাম প্রাপ্ত হয়েছে। 

পাশ্চাত্য নৃতত্ববিজ্ঞান প্রণালীবদ্ধ আলোচনার জন্ভ এই গোঠির নাষ 
দিয়েছিলেন 4005010-891800, তাদের মতে এই গোঠীর মাগষ ভারতবর্ষে 
বহিরাগত এবং বিশাল 4505070 গোরিরই একটি শাখা । 


অস্তিক 
| 
| | 
(ক) অক্্রোএসিয়াটিক (খ) অক্ট্রোনেশিল্পান্‌ 
| | | 
(১) কোল (২) মন্-খ মর (৩) খাসিয়! (৪) িকোবরি 
(সা ওতাল, মৃণ্ডা, মন্খষর, পাতাই, মালয়- 
ছো, ভূষিক, কোণ্ডা ইন্দো-চায়না পেনিনসথল! ইত্যাদি 
খাড়িয়া ইত্যাদি) স্্েং 


(খ) অঙ্রোনেশিয়ান 
| 


| | | 
€১) ফিলিপিনো, মাইক্রোনেশিয়ান ২২) ইন্দোনেশিয়ান (৩) ষালনেশিয়ান পিজি 
কেবোলিনিসূ | মালাই (৪) পোলিনেশিয়ান 
সামজা, যাওযি 
হাড়ি, ইত্যা্ি 
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ভাষাচার্ধ হ্বনীতিকুমারের মতে 88507 এই শব মূলতঃ জাতি বিচারের 
পক্ষে কোন নিদিষ্ট অর্থ বহুন করে না| এই শবের মৌলিক অর্থ দক্ষিণ-পূর্বা 
(9০81-285.) এই অস্থ্বিধ! নৃতাত্বিকগণ পূর্ধেও অস্থভব করেছিলেন | 
ফলে অনেকে ছ.0181181) এই শব্ধ ব্যবহার করতেন | কিন্তু কোল বিষয়ক 
আলোচনাধ জন্ক কোলাবিয়ান শব্ধ কেন ব্যবহার করা উচিত নয় এ নিয়ে ও 
সুনীতি কুমার যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন 'কোলারিয়ান' বলার 
সঙ্গে সঙ্গে 'কোলার" অঞ্চল বিষয়ক কিন! আলোচনা আসতে পারে, অথবা 
101911%0 শক 101 ও /১1921) শব্দের মিলিত রূপ কিন। প্রশ্ন হতে পারে। 
তার মতে কোল শব্দ ভারতের এই প্রাচীনতম নরগোঠীকে বোঝানোর পক্ষে 
যথেষ্ট এবং বিশেষণের জন্য 7011211 শব | (১) 


এই শব্ধ ভারতীয় সাহিত্যেও বেশ পুরাতন। কোথাও কোথাও নিষাদ 
চগ্ডাল ইত্যাদি নামে ও পরিচিত। যে সমস্ত কোল আধ-বিবোধী ছিলেন 
তাদের অনেকেই দস্থা, অন্থর প্রভৃতি নাষে পুরাণে বধিত হয়েছেন। 
মহাভারতে বধিত একলবাকে সা"ওতালগণ তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে 
করেন। এবং তীকে অন্ধ! দেখানোর জন্ত সাঁওতালরা! এখনও তীর চালনায়, 
বিবাছে সিন্দুর দানের সময় বুড়ো! আঙ্গুলের ব্যবহার করেন না। তবে 
কোল এই শব যে কত প্রাচীন তা নি:সন্দেহে বলা কঠিন। ব্রক্মনৈবর্ত 
পুরাণে এই শব্দের অর্থে বলা হয়েছে ভীবর কন্যার সম্ভান। সম্ভবতঃ 
কোল্প বা কোলা; শব্ধ কোড়া! শব্দেরই ভিন্নরূপ। কোড়া ভাষা আলোচনায় 
দেখা গেছে এটি সাওতালী ভাষারই একটি প্রাকৃত বূপ। (২) শ্তধু তাইনয় 
তাদের গোত্র বা পদবীর ইতিহাস জানলে ম্প্ট বোকা যায় তারা এক কালে 
স1ওতালদেরই সমা্ভুক্ত ছিল। পরব্তাঁকালে হো গণের একটি শাখ! “কোল” 
নামে পরিচিত হয়েছিল । মুলঙঃ; কোড়াগণের সহিত সাওতালদের যে 
সম্পর্ক হে। দের সঙ্গে মগ্াদেরও সেই সম্পর্ক । পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন হিন্দর-পিল্লীতে 
যে সমস্ত “কোড়া” পাড়া আছে, তাদের সন্ধানে গেলে স্থানীয় অধিবাপীরা কে।লা 
ব1 কুলি পাড়া নামে অভিহিত করেন, যদিও তাঁর! নিছ্েরা পরিচয় দেয় কোড়া 


১,101 50710 ৪0081 0081665116৩, 2106 5055 01105 £০1, 
09100069 [২০৬165, 96001010061 1923 
২, কৌশিক শত্রিক' ; পৃজ! সংখ্যা, কোড়া-প্রবন্ধ (১৩৮০) 
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হিসাবে । নামালে কাজের জন্তু আগত সীওতাল পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকর। 
যখাক্রমে কোড়াকুড়ি নামে খাত । কোড়া শঙ্জের মৌলিক অর্থ ছোট (বা 
শিশু।) কোল গোঠীর মানুষরা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, কোনটাই 
তাদের নিজন্ব ভাষা বহন করে না। মৃত্ডায়া নিজধিগকে ছোড়ো, সীওতালরা 
হড়, এবং হো-রা হে] নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে ! এগুলির মৌলিক অর্থ 
হল মানুষ । এগুলি একই শব জাত। যাই হোক এদের সামগ্রিক পরিচয় 
আমর! কোল শব্দের মধ্য দিয়েই পাব। এই গোর মধ্য পান খাড়িয়া, ভূমিজ, 
শবর, কোড়া, হড়, হড়ো, হো! ইত্যাদি | ভাষান্ব দিক থেকে এব] পরম্পরের 
সঙ্গে সংযূক্ত | 


অনেকের ধারণা, এই কোল সভ্যতা এককালে ভারতের প্রান শর্ত 
ছড়িয়ে ছিল । ভারতের মাটিতে সভ্যতার আলে! এদের দ্বারাই প্রথম 
প্রজ্জলিত হয়। “কোল জাতি ভারতের কেবল আদিম ভনার্ধা অধিবাসী নছে 
কিন্ত ইছারা সর্বাদিষ অধিবাসী 1 [1015 609981 (005 0৩9 210 
09912119650 0৮ 0106 ০০0119011৩ 810006118 (1017 01 019115115 ৫611%6৫ 
[002 79901719০06 10011) 01 0016, ৮/1)6106 1110 ৮০014 1০9০0110 
(71700105906 0010, -- ৮9 2110 £২6০103, 00176010001815  90101006 
9০1165 »- 00, 242) (ত)। 


ভারতের বিভিন্ন স্বান*্মাম এমন কি দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন কিছু 
নামেও কোলজাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় অস্ুপ্রবেশের 
ফলে বিশাল দ্রাবিড় জাতির মধ্যে তাদের নান] দল বিলীন হয়ে ঘায়। কিন্ত 
দ্রাবিড় সভ্যতাতেও কোল-গ্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান | 

কোলগণের বসতির বিস্তার যত বিস্তৃতই হোক ন। কেন, পরবর্তাকালে 
ছোটনাগপৃরকে কেন্দ্র করেই ভার! তাদের সংস্কৃতির যৌলিক বৈশিষ্ঠগুলি 
নিয়ে বেচে বইল | সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর উপত্যকাই আদিমষতম ফোন 
নরগোগীর বাসস্থান ছিল। এখনও বেলপাহাড়ী-বাকুড়া অঞ্চলে প্রত্ুপ্রস্তর যুগের 
অন্ত্রসমূহ পাওয়া যায় 


(৩) শীতল চন্ত্র চক্রবর্ভা £-_ আর্যেতর ও অনার্ধ্য জাতির ইতিহাসের হস্ত --. 
পৃঃ ৩৭1 
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বিহার ও বাংলাদেশের বছ স্থান রয্লেছে যার নাষ পূর্ণভাবে কোল ভাষা 
গোষী থেকে এসেছে। স্থান নামগুলি এই প্রমাণ করে যে সম্ভবত: এক সময়ে 
& সমস্ত জায়গায় কোলজাতীয় লোকের প্রাধান্য ছিল | “রাচি” শব, বাচ্চা” 
থেকে এসেছে । এর মৌলিক অর্থ প্রাঙ্গণ বা আঙ্গিনা। আঁওতালী, মৃণ্ডা ও 
হো ভাষায় এই শব্দ সমার্থে ব্যবহৃত হয় । খকৃবেদে বজ-শব্দের ব্যবহার দেখি 
না। সম্ভবতঃ কোলভাষা গোঠীর বোজাঃ শব থেকে এর আবিরভাব। 
বো! শবের অর্থ হুল _- আত্মা, ঈশ্বর, দেবতা) অপদেবতা বা 
[1] 91110 হিসাবেও এই শব্ধ ব্যবন্ত হ্‌ক্স। রাচিকে কেন্দ্র করে বন স্থান- 
নাম পূর্ণমাত্রায় কোল ভাষায় | (৪) বাঙলা দেশের বিখ্যাত স্থান-বাচক 
প্রত্যয়গুলি কোল ভাষাজাত | যেমন “ড়া” প্রত্যয় দিয়ে । বিষড়া, রহডা, বগুড়া, 
হাওড়া, মেচেড়। ইত্যাদি । “ড়া” শব্দের মৌলিক অর্থ বাসস্থান । এটি এসেছে 
অড়া শব্ধ থেকে | অড়1 শব্দের আসল মানে হল ঘর। কিস্তু বাকুড়া শব্ধ ঠিক এ 
ভাবে আসে নি। এটি আলাদ। ছুটি শব নিয়ে গঠিত। সীওতালী ভাষাতে “বাং 
শবের অর্থ 'না" এবং কড়া শব্দের অর্থ ছোটে! অর্থাৎ য। ছোটে নয় বা অশীম।. 
বিখ্যাত রাজা বাকুড়া রায়ের নামের বিশেষ একটি অর্থ ছিল। এই রকম দাঃক্‌” 
প্রত্যয় দিয়ে। দাঃক্‌ শব্দের অর্থ হল জল | জলকে কেন্দ্র করে বাসস্থান গড়ে উঠে। 
বাংলায় দহ এবং সংস্কৃত উদক এই দাঃক্‌ থেকেই আধিভূত। শিয়ালদা, মালদা, 
বেলদা, খডদা, শিলদা ইত্যাদি। এই রকম আরো কয়েকটি শবের উদ্দাহরণ 
দেওয়। গেল | যেমন শোল অর্থাৎ মাঠ, ভিহি বা ডাছি অর্থাৎ মাঠ বা গ্রাস্তর, 
আড়া বা আড় অর্থা" বাঁধ বা আল, শুলি অর্থাৎ রাস্তা, বাড় গ্রাম, বাড়ি অর্থাৎ 
উচু ডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থান-বাঁচক শবগুলি কোল শব জাত।€৫) 

বাঙালি জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 
বলেছিলেন, “এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহ! আমরা 
বুঝিয়াছি। প্রথম কোল বংশীয় অনার্য তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য 
তারপর আর্য এই তিনে মিশিয়। আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে 1৮৬) 


১৯২ 


মূলতঃ বাঙালী শুধু মিশর জাতি নয, এয় বেশীর ' ভাগ র়ক্তই অনার্য; 
বিশেষতঃ কোল-জাতির সঙ্গে সংযৃক। “মন্ত্র গঠনপ্রণালী হইতে 
বৃতদ্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, বাঁডালী একটি স্বতগ্র ও বিশিষ্ট জাতি। 
এমন কি বাংল] দেশের ত্রাঙ্ষণের সহিত ভাবতের অপর ফোনে প্রদেশের 
ব্রাঙ্মণের অপেক্ষা বাংলার কারস্থ, স্দগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত 
সম্বন্ধ অনেক বেশী খনিষ্ট।” (৭) শুধু তাই নয়, পাগুবাজার টিবি প্রস্তুতি 
খননের ফলে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে সে খৃষ্ট-পৃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ধে 
এদেশের লোকেরা সভা ছিল। সে হৃুগের লোকেরা এধান্ত চাষ নিত, নান 
রকমের এবং নানা নক্সার চিত্র শোভিত মৃত্পাত্র ব্যলহার করিত, সমন্বয়, নীলগাই 
প্রভৃতি পশু শিকার ও শুকর প্রভৃতি পণ্ড পালন কবিত। ...... বাংলার 
প্রাচীন অধিবাসীগণ পরবতাকালে নবাগত আর্ষগণের সহিত এমন ঘমিষ্টভাবে 
মিশিয়া গিয়াছে ঘে তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যত! সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা 
কঠিন।” (৮) তবে তাদের রক্ত যে আমাদের মধো আজ পর্যন্ত বিরাজিত তাতে 
সন্দেহ নেই। সেমুগের সভ্যতম গোগাই প্রথমত: 'আার্ষদের সঙ্গে মিশে আর 
নামে পরিচিত হয় এবং ত্রাঙ্ষণা সংস্কৃতির বাহন হয়ে দীডায়। আমাদের দেশে 
এক হিম্তুজাতির মধ্যে এত বিভিন্ন জাতের উৎসের মুলে বিভিন্ন সময়ে বিভিনক 
আর্ধ-পূর্ব জাতি ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে ও জাতিগত একটি 
পেশার অধিকারী হয়ে আধিক জীবনে নিশ্চিন্ত হয়েছে । (৯) জেলে, ডোম, 
চাল, হাড়ি, ছুলে বা বেহাৰা প্রতি জাতের সঞ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
কোল-জাতির সম্পর্ক আছে। (১০) | 
ফলে ৰাঙালী সংস্কৃতিতে, বিশেষতঃ ভাষা, সাহিত্া, ছন্দ ৪ আচার 
আচরণে, বিবিধ সংস্থায় ও ধর্মীয় চিন্তায়, দেবদেবীর রূপ, ধান ধাব্ণায় এমন কি 
দর্শনে ও কোলজাতির গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। কোল জাতির সরাপরি 
প্রভাবের কয়েকটি দিক এখানে সাান্ত ভাবে আলোচনা কর] যেতে পায়ে। 


১৪৩ 


ভাষা শুধু সংস্কৃতির বাহন নয়, একটি জাতির বৈশিষ্ট্য গ্রকাশের প্রধান 
উপায় । বাঙল! অন্তান্ত প্রাকৃত-জাত ভাষা! থেকে বিশিষ্ট হয়ে গেল এদেশের 
আর্ধ-পূর্ব জাতির ভাষার প্রভাবে । বাশ ভাষায় বহু জনপ্রিয় শব আছে ঘা 
সহজে বা স্বরে ফিরে কোল-উতৎ্স থেকে এসেছে । এখানে ছু, একটির উদাহরণ 
দেওয়া যেতে পাবে । যেমন-_আজাট অর্থাৎ বদ্ধ করা' শিপপি আট মে-দরজাটি 
বন্ধকর। কুড়া শবের অর্থ ছোটো বা "ছেলে । আটকুড়া শব্দের অর্থ যার 
ছেলে বন্ধ হয়ে গেছে । কিংবা যার কোনো সন্তান হয় না। €১১) কোড়া 
শবের অর্থ ছোটা বা ছেলে । কড়ে আঙ্গুল অর্থাৎ, ছোট! আলুল। কুড়ে ঘর অর্থাৎ 
ছোট।| ঘর, কুড়ি-জালি, অর্থাৎ ছেটা জাল। হোভাষাতে কোড়। ও কুড়ি শব 
যথাক্রমে কোআ] ও কুইতে পরিণত হয়েছে। (১২) এই হো জাতির যে শাখা- 
গুলি বাঙলায় থেকে যায় তাদের মাধ্যমে “কোআ শব্ধ বাঙলায় প্রবেশ করে। 
যেমন লেবুর কো।আ, কাঠালের কোআ]। পরবতাঁকালে মহাপ্রাণিত (৪50118659) 
হয়ে পরিণত হয় “খোআ'তে, যেমন ইটের খেশোআ। সেই খোআ-খুই পরে 
ভদ্ররূপ পায় খোকা-খুকিতে। হোভাষা মৃণ্ডারি ভাষা-গোষ্ঠার প্রারুত স্বরূপ । 
বহু সাওতালী শব্দ ছো। কিংবা কোড়া ভাষার মধ্য দিয়ে রূপাস্তবিত হয়ে বাঙলায় 
প্রবেশ করেছে 1; (১৩) বাংলা ভাষায় প্রচলিত বহু শব কোল-ভাষা গোষ্ঠীর | 
কাষর যন্ত্রপাতিগুলির নাম কোল ভাষা থেকেই এসেছে । নন ক্রিয়া যেমন-_ 
দাড়ানো, দৌড়ানো, বৃল। (ঘ্বরে বেড়ানো ) এড়া (ত্যাগ করা-_এড়ানো। ) হেলা 
( অবহেল!1) বাঁন্‌ ( না) যেমন “বান্চাল', মানা, ছেঁচা, টিলে-ঢাল।, গুড়া, ইত্যাদি 
শব কোল ভাষা থেকে এসেছে । গণ্ডা, ঝিডা, টোটকা, বিড়া, ঢেড়া, কয়লা, 
লোর, ঠ|কুর, কুড়ি (২০) প্রভৃতি কোল-শব্ধ। বাউল! ভাষায় কোল শব্দের 
অভাব নেই । বাঙলায় গণনা পদ্ধতিই কোল-বীতি অনুসারে । 


কোলদের প্রতাক্ষ প্রভাব লক্ষিত হয় বাঙলা-ছন্দে। কারণ ছন্দ নির্ভর 
করে লিখিত শব্খের উপর নয়, উচ্চারণের উপর । বাঙালীর উচ্চারণ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির । পাশাপাশি উড়িয়া, অসমিয়া, বা বিহারী উচ্চারণ থেকে 


বাঙালী উচ্চারণ স্বতন্ত্র ও পৃথক । একই সংস্কৃত শক হিন্দীতে যে ভাঁবে উচ্চরিত 
হয়, বাঙলাতে সে ভাবে হয় না। কিন্তু চ্!পদের যুগে বাউলা যখন প্রান্কত 
থেকে রূপ লাভ করছিল তখন কবিদের সামনে গ্রারুত ইন্দ ছাড়া অস্থ কোনে! 
আদর্শ ছিল না। ফলে চর্যাপদ্ধে পাঁদাকুলক ছন্দংকই ( দোহা ও মরহট্রাতে দশটি 
পর্দ) সর্বাধিক অন্গকবণ করা হয়! কিস্ত প্রাকৃত উচ্চারণ বাঙালীর দ্বারা কোনা 
দিন সম্ভব ছিল না । ফলে বাঙালীর কাছে এই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণ কৃত্রিম ছিল | 
ছু" একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । যেমন 


কা আ তকুনব । পঞ্চবি ডাল। 
চঞ্চল চীএ ॥ পইঠেো। কাল '] _-চর্য1-১ 


এখনে এবু প্রতিটি শব যে ভাবে উচ্চারিত হয়ে মাত্রা পেয়েছে, বাডালীব মুখে 

সাধারণতঃ সে ভাবে উচ্চাবিত হয় না। ফলে বহু বাঙালী কনি এই ছন্কে 

(এর পারিভাষিক নাম কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, 710110 01907৩ ) আদর্শ রাখতে 

গিয়ে বাঙল। ভাষাতেই পদ বচন] বন্ধ বরে বিষ্যাপতিপ্ অনুকরণে কত্িম কাব্য 

ভাষ! ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় মনোনিবেশ করলেন । বিস্ক চর্যাপদের বতস্থানে 

দেখা খায়, কিছু কিছু শব্ধ কৃত্রিম প্রাকৃঙ উচ্চারণ হারিয়ে খাটি বালা উচ্চারণ 

পেয়েছে এবং সেই অঙ্সাবে মাত্র পেয়েছে । এব ফলে দেখ! গেল ১৬ মাত্রার 
(৮+৮) পাদাকুলক সংকুচিত হয়ে (৮74৬) ১৪ মাত্রার পয়াবে রূপান্তরিত 

হল। যেমন-_ 


জেজে আইল! । তেতেগেলা। 
অবণাগবণে কাহু ৷ বিমন ভইল। | র্যা ৭ 


এই হল বাঙগার মিশ্র ছন্দ বা 00100095105 10606 1 সংস্কৃত আদর্শকে 
সামনে রেখে বাঙলা উচ্চারণের উপর দিয়ে হাটতে গিয়ে বাঙালী 
কবিরা এই ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন। বড চণ্তীদাস হলেন এই আদর্শের 
প্রাচীনতম কবি। এ বিষয়ে ছান্দ্সিক প্রবোধচজ্জ সেন তার পয়ারের উদ্ম 
সন্ধান' এবং শরীক কীর্তন কাব্যের ছন্দ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন : 
এই ম্বিশ্র-ছন্দ (5০0095166 21606 ) সমগ্র মধ্যূগ পেরিয়ে একেবারে আধৃনিক 
কৰি বৃদ্ধদেব জীবনানন্দ পর্যস্ত বাওল! কাব্যের মুখ্য বাহন হয়ে চলে এসেছে। 
এই ছন্দের জনপ্রিয়তার পশ্চাতের কারণ আর কিছুই নয়, প্রারুত ছনের 
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কাঠামোকে সামনে রেখে বাঙলার লৌকিক উচ্চারণ অঙ্থসারে এতে মাতা 
গ্রহণ করা হয়েছে। বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণ অঙ্গুসারে ত্বাভাবিক ছন্দ হল 
ছড়ার ছন্দ এরই পারিভাষিক নাম দলবৃত্ত বা ৯/118010 06116 
বাঙলার এই লৌকিক ছন্দটির জন্য বাঙালীর গৌরব। সাধারণ বাঙালীর হালি- 
কাম, সুখ ছুঃখ বেদনাপ একাশ এই ছন্দের মধা দিয়ে। লোকপাহিত্য গ্রস্থে 
রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানে! ছড়ায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন; যাই হোক, এই ছন্দ, 
বড় চণ্তীদাসের হাতে সামান্ত বিকশিত হুবার পর পূর্ণভাবে বিকশিত হল 
বিজয় গুপ্তের কাব্যে । যেমন-- 

হাসি বলেন চণ্ডী আই 

তোমার মুখে লঙ্জা নাই 

কিবা লজ্জা আছে তোমার ঘরে। 


তারপর নারায়ণদেব, লোচনদাঁস, তার কড়চা বা ধামালীতে ( ধামালী শব্দটি 
এসেছে 'ধীমাল" শব্ধ থেকে, ধামাল-দামাল অর্থাৎ ছুবস্ত বা প্রাণপূর্ণ কোল-শব 
দ(মীল শব্ধ প্রায় সমার্থ বাচক ) এই ছন্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু তথাকথিত 
পণ্ডিত সমাজে এর স্থান ছিল সক্কোচের সঙ্গে। রামপ্রসাদই প্রথম গ্রসাদী 
সঙ্গীত রচনা করে এই অবহেলিত ছন্দকে বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে প্রতিষিত 
করলেন । এই ছন্দে লাপিত্য ও শক্তির কথ! ভেবে রবীক্জনাথ বলেছিলেন, 
«ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাঁকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা 
যায়। যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংল! ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের 
ছনা রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে 1” € ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯০) 
বাঙলার এই লৌকিক ছন্দ বা দপবৃত্ত ছন্দের উৎস কোথায়, ছন্ম-্পন্দের 
কোন্‌ কেন্দ্র-শক্তি গ্রাম-বধু থেকে কৃষককে এই ছন্দের দোলায় ছড়া, বাউল, টুথ 
ভাঁটিয়ালী গান রচনায় প্রবৃদ্ধ করেছে এবং কোন্‌ মোহিনী শক্তির বলে বাঙলার 
শিশুরা এই ছন্দে গান শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আমাদের 
অনুসন্ধান আবশ্বক। এই শক্তির উত্স সংস্কৃত উচ্চাবণ ও ব্রাঙ্ষণ্য সংস্কৃতি 
বিজড়িত তথাকথিত আর্ধ-সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, এটি বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণ 
বা বাক গীতি এনং আধ-পূর্ব বাঙালীর সপে মুক্ত । | 
5১1191০ বীতি বৈদিক ছন্দে দেখা যায়, বিখ্যাত অন্গটুপ ছন্দ 5১112৮19 
এব উপরই স্থপত। কিন্তু বাওলার 5/11991০ হন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন আম্বাদ বহুন 
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করে আনে | এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব চারমাত্রার 3 মৃক্তদল ( ০760 5১119015 ) এবং 
কুদ্র্দল ( ০1959৫ 5১119 016 ) উভয়ইকেই একমাজা করণে ধরা হয়। যেমন 


আলতাহুড়ি ! গছের গুঁড়ি ॥ জোড় পৃতুলের | বিয়ে। 
এত টাকা | নিলে বাবা | ঈর দিলে | বিঃয়| 
এখন কেন | কান্ছ বাবা ॥ গামছা মৃদ্ি | দিলে । --ইত্যাপি 


এই জাতীয় ছড়া! ব। লোক সঙ্গীতের সঙ্গে সাওতালী ছড়া, প্রবাদ ত গানের 
বিশেষ সম্পর্ক আছে । দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক । 


১. ক, তিছিঞ পেড়। | তাছেন্‌ মেসে | তিছিঞ তোয়া। দাক1। 
গাপা পেড়া 1 তাছেন মেসে ॥ গাপ1 জে-ল | দক ॥ 
দিন গে পেড়া। তাহেন মেসে ॥ দিশগে বাসে | উঠু। 


(সম্ডবতঃ নারীর উক্তি; “হে আমার অতথি, কুটুম, তুমি যদি আজ আমার 
বাড়ীতে থাক তবে শুধু ছুধ ভাত খাওয়াব। যদি কাল থাক তবেমাংস বানা 
করে খাওয়াব, আর যদি চিরকাল আমার বাড়ীতে থাক তবে প্রতিধিনই 
তোমাকে ঝোলভত বারা করে খাওয়াব ) 


থ, বুক চেতান | হয়দত্কুরি || হালায় হালায় 
গাড়ারেণ!: | দাঃদকাকি || লেগেম্‌ লেগে 
বেবেল সাপাং | হড়ম বাঙ্গীণী ॥ বর্ণ 
ইঞ রেগে | জুরিহয়দ || বাজাঃ ক' 


পোহাড়ের ওপর খির পির করে কী হন্দর হাওয়া বইছে | আর দর্পাতে 
খালের মতো! ধীরে ধীরে জলের আত বরে চলেছে । গায়ে হুদ মাখলে 


শরীরটা কী সুন্দর ফস বাঙালীদের গায়ের রডের মতো! হয়ে যায়। কহ ! 
আমার গ'য়ে যে সেই বাতাসই লেগেছে? ) 
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গ, সিমৃকো রাঃ ॥। কেদা 


সিমতি মতি || বাঈ 
দেবেরেখ | মে 

সেতাঃ শিশির ॥ বাহ! 
মনে বিকচ || বূপ 
আউরি তিকিন ॥ তেগে 
গস এক | 


(মোরোগ ডেকে উঠেছে, শ্রীমতী মতিবাহঈী এবার ওঠ । সকালের শিশির 
ভেজা ফুল কি চমত্কার ! কিন্তু সেই ফুল দুপুর না হতেই শুকিয়ে যায় !) 

9511010 ব] দলবৃত্তরীতিতে সীওতালী ছড়] গানের বিচিত্র পর্ব-বন্ধ 
পাওয়া যায়। একপদী, দ্বিপদী ত্রিপদীর কোনে! অভাবই নেই। 


০ 
ঘ, এসীম |. সীম দেবুসাক্‌ | মে 
বৃগিকো | হিজ্ভুঃ কান! || দীড় বাগিয়াম। 


(হে মুরগী তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দাও। বগাঁবা এগিয়ে আসছে, নইলে আমি 
তোমাকে ফেলে দৌডে পালাব। ) 


ও) নাচনিয়া খাবে থা 
মান্দাড়িয় সারে সার 
তকয় কোওয়া চে এ তুম 
বাইঞ বাড়ায়।। 
তকয় তিবে নখন্হ। সাঙ্গ 
লান হা সিজ মালা 
উনিয়া:ক্‌" ঞতুম গে চ 
রাধ। কুয়ারী || 


( ঘার] নাঠবে, তাগা কেমন সারে সারে দাড়িয়ে গেছে, আর যারা মাদল 
বাজাবে, তারাও সার বেধে দাড়িয়ে আছে। (এখন) এদের কার কী নাষ 
আমি জানি না। 
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তবে যার হাতে সক শাখা রয়েছে, আর যার গলায় সক কইতি বেলের 
মালা রয়েছে তার নাম কিন্তু বাধ! কুমারী |) 


ছন্দের দিক ছাড়া ভানের দিক থেকে বাঙলা ছড়ার পূ্াভাম সাওতালী, 
মুণ্ডারী, কোড়। প্রভৃতি ভাষার ছড়াতে পাওয়া যায়। বিচিত্র চিত শটিতে 
কথাগুলি খাপছাড়া খাপছাঁড় মনে ছলেও তার মধ্যে এক উকা-নুজ নিভমান। 
একই ছড়ায় প্রশ্ন ও উত্তর, অতি অল্প কথার মধ্যে বহুদিনের সঞ্চিত সেদনা 
আশা আকাব্ধ] মৃহূর্তে প্রকাশিত হয়েছে । (১৪) এখানে সাওতাল বিজ্রোছের 
পটভূমিকায় একটি গানের উল্লেখ করছি । 


এ ফুল দেলা ফুল, 

রেল গাড়িরে দেজা:ক্‌' ফুল 

ডূমৃকা জিলা ঞ্েল: 

রেলগাঁড়িরে বাঁঞ দেেজ: কৃ" 

ডুমৃকী জিলা বাঞ ঞ্ঞেল 

ডূমুকী জিলা হড় দরে হালে ডালে। (১৫) 


ও ফুল (সই-পাতানে। নাম ) এসো 
বেলগাড়িতে ওঠে! 

ডুমকা জেলা দেখ, 

রেলগাড়িতে আমি উঠব না 

ডুমকা জেলা আমি দেখব না 

ডুমকা জেলার মান্ষ দুর্দশায় পড়েছে। 


এ বিষয়ে একথ! বলা যেতে পারে, বাঙলার লৌকসাহিভ্োর অন্ভতম উপাদান, 
ছেলে ভুলানো ছড়ার পশ্চাতে আর্ধ-পুর্ব কোল জাতির মৌল সাহিত্য গুলির 
প্রভাব আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত: বাঙপার মাটির ছন্দ 
53112010 101900 ও কোল জাতির বিচিত্র সঙ্গীত ও ছড়! ইত্যাদির ছন্দ থেকে 
যে একেবারেই হরে নয়-তা ম্পই বোঁক] যায় । মাঝে মাঝে মলে হয়, 
সাওতালী ছড়া ইত্যাদি যারা তৈরী করত, তাঁরাই কখন সীওতালী ফেলে 


(১৪) সুহৃদকুমার ভৌমিক; বাংলার যৌল সাহিত্য, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ 
(১৫) ধীরেজ্নাধ বাষ্কে -- সাঁওতাল গণ-সংগ্রাষের ইতিহাস 
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বাঙলায় ছড়া তৈরী করতে শুরু করেছে। ভাব, রচনারীতি 'ও ছন্দের দিক 
থেকে তাই ভাবা স্বাভাবিক। বাঙলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সাওতালী 
ভাষার উচ্চারণের কোথায় সম্পর্ক সে নিয়ে বিচারের আবন্তক নেই । তবে 
আময়। এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, সাঁওতালদের বাক-রীতি 
(88991) 17801) ভাদের ছড়া গান প্রভূতিতে 55118)10 07506 বা ছড়ার 
ছন্দের সরি করেছে । সেই 5১1901০ 176176 ই বালা ছড়া, বাউল, টুন, 
প্রসার্দী সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে বাঙলার হ্বাভাবিক 
উচ্চারণের. ফলে । 


কোল জাতির সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক কোথায় এই প্রসঙ্গে ছন্দ 
নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনার কারণ আছে। সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার 
পরিষ্বর্তন ঘটে, একটি প্রচলিত শব্ধ ভাষান্সোতে হারিয়ে যায় এবং তার 
বদলে সম্পূর্ণ নূতন শব্দ স্থান লাভ করে। কিন্তু যে বাকৃ-রীতি বংশ পরম্পরায় 
একটি দেশে প্রবাহিত থাকে তা সহজে পরিবতিত হয় না। 


আমাদের বু লোকাঁচারে কোল জাতির সম্পর্ক নির্ণয় কর যাঁয়। বিবাহে 
সিন্দুর দান পূর্বাঞ্চলীয় ভারতবাসীর একটি পবিত্র অহুষ্ঠান। সীওতালদেরও 
বিঝাছে সিন্দুরের ব্যবহার সর্বাধিক মুল্যবান । শ্ধূ তাই নয়, এ বিষয়ে তাদের 
এমনি সংস্কার যে কোনো লোক যদি কোনো কুমারী মেয়েকে জোর করে 
সিন্দৃর দেয়, তাকে বিবাহ করতেই হবে । কোনো মেয়েকে জোর করে তার 
অনিচ্ছ। সত্বেও বিবাহ করার এটি একটি উপায়। তবে সামাজিক ন্যায়দণ্ড ও 
বিচারে সাজা এতে কম হয় না। বিবাহিতা রমণীর নোআ৷ (লোহা শব্দ 
থেকে) বাবহার নিঃসন্দেহে বাঙলার কোনে আর্য-পর্ব দাতভি থেকে এসেছে। 
বন পূর্বে এই লোহার খাড়ু বা বালীর আয়তন ছিল বড়ো __ পরাধীনতার গ্রতীক 
হিসাবে । এখন তা সধবার প্রতীক হিসাবে হুম নোৌআ” হিসাবে শোভা 
পাচ্ছে। পূর্ণ ঘটে আত্রপত্রের ব্যবহারকে বাঙ্গালি হিন্দুদের ষতো৷ পবিভ্রতাব 
প্রতীক বলে এর। মমে করে। 


কিছু কিছু দেবদেবীর মতি চিন্তা ও ধ্যান ধাব্ণাতে প্রত্যক্ষ কোল-্প্রভাব 
লক্ষিত হুয় | দেবাঁধিদেব শিবের ধারণা কোঁলদের থেকে আষাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়েছে৷ কোলদের সর্বশক্তি সম্পন্ন দেবাধিপতির না'মারাংবুরু। 


ক 


মারাংবৃকর. অর্ধ, (যারাং -_ বড়, বৃক্-পাছাড় হল পর্বতবাসী দেবাত্ম]। 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত গ্রকার অন্তভ থেকে বক্ষাকর্তা । মাবাং ংবৃকর যে ধাবপা 
বৰা কপ এদের সাধকর! ধ্যানে পেয়ে থাকেন ত1 শিবের সঙ্গে অতিন্ন। আছি ও 
বহু সাওতাল পন্মীতে পৌরাশিক যাত্রা দ্বেখেছি। লেখানে মারাংবৃক শিবের 
কূপ নিয়েই আবিভূত হয়েছেন। ছে! জাতির মধ্যেও মারাংবুক জনগ্রিয়। 
পর্বতবাসী এই মারাংবৃক এবং কৈলাসবাসী শিব অভিন্ন। তেমনি শক্ষিদেবী 
জাছের এরা এবং আমাদের কালী অতিন্ন। হিন্দু ধারণায় শিব ও কালীর থে 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে লেই রকম সম্পর্ক কিন্তু এদের মধ্যে নেই! তবে সমস্ত 
কিছু জাছের এরা ও মারাংবৃকর জন্থ বেচে আছে। গ্রামের একত্র মিলিত 
হওয়ার জাক্সগার নাষ জাহের থান। এছাড়। আমাদের চত্ীর ধারণাও এদের 
থেকে এসেছে । এ বিষয়ে বহু পূর্বে লিখিত মাঝি রামদ্াস টুড়ু বেস্কার 
সুবিশাল খেরোক্সাল বংশাঃক্‌' ধরমপুধি আমাদের পরিষ্কার ধারণা দবেয়। যদিও 
গোড়া সীওতালর! মনে করেন এতে কিছু কিছু হিন্দু ধারপ! মৃখ্য হয়ে 
উঠেছে। গভীর সাদৃস্ট থেকে তাই মনে হওয়া ম্বাভাবিক। কিন্ত হিন্দ ধ্যান 
ধারণ! যে বহু পূর্বে কোল সংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে বসে আছে সে বথা 
আমরা ভুলে যাই। 


মাঝি রামদাস টুড়ু মহাশয় কাতিক ও গণেশকে মারাংর্ৃকর সন্তান 
বলে অবিহ্িত করেছেন। কোল সংস্কৃতিতে কাতিক ও গণেশের স্থান সীমিত 
এবং ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে আমদানি । এই ছুই দেব-কল্পন। সম্ভবতঃ দক্ষিণ" 
ভারতীয় দ্রাবিড় ধারণা থেকে এসেছে । মহেঞ্চোদারোতে লিপির বাবছার 
থেকে একথা স্পষ্ট বোঝ যায় যে দ্রাবিড়গণ স্প্রাটীন কাল থেকে লিখতে 
জানতেন । আর্যগণ লিপির ব্যবহার জানতেন না খলেই নেদকে মৃখস্থ করে 
রাখতেন। যার ফলে এব নাষ হয়েছিল শ্রুতি | দ্রাবিড় গোর 'গণেশ' 
নামক কোনো ব্যক্তি আর্যদের লিপি কৌশল শিখিয়ে দেন এবং বেদব্যালের 
লিপিকর হিসাবে নিহৃক্ত হন | পরবর্তাকালে ব্রাপ্দণ্য সংস্কৃতিতে গণেশ 
দেবত! ছিসাবে পূজিত হলেও তার আকৃতি-কল্পনায় অবঙ্ঞাসুচ্চ বিস?শ 
হাতির মাধ! ব্যবহার কর হয়েছে।- কিন্তু গপেশেন পরিচয় দিয়ে অন্-আর্য 
বাক্কিরা বিবিধ পপোর পশর আর্ধ-উপনিবেশে নিয়ে যেত বলে বনু পয়ে 
গণেশ ব্যবসাম্ন ও বাণিজ্যের দেবতা! হিসাবে বণিত হয়েছেন । খাবি 


৯ 


রামদাস ভার পুভ্তকে গণেশকে আবগে বো! বা বাণিজ্যের দেবতা বলেও 
পরিচয় দিয়েছেন ৷ কান্তি দ্রাবিড় সমাজে মুককান্‌ নাঁষে পরিচিত। তিনি 
শৌন্দর্য ও শৌর্ধের প্রতীক । দেবী চত্তী সম্ভবত: কোল-সংস্কার জাত । কোল 
সমাজে বিবিধ চণ্ীর আভাস পাওয়া যায় । “কাল চণ্ডি, নাশন চণ্ডি, 
শাশান চত্ডি, বিশই চণ্তি এবং যৌগিনী চণ্ডি এই ছয়টি হুড়িং চণ্ডি বা ছোট 
চণ্ডি রয়েছেন । এবং এদের সকলের ওপরে বয়েছেন মারাং চত্তি বা বড়ো 
চণ্ডি। মুলতঃ চত্তী খুবই অশুভ, অপদেবী কিন্তু শক্তি বলে আরাধ্য 
হয়েছেন। থেরোয়াল বংশাঃক্‌ ধরম পুথিতে এদের সচিত্র বর্ণনা রয়েছে। 
প্রাচীন মুণ্ডা সমাজেও এই ছয় চণ্ডী ভিন্ন নামে অভিহিতা | এখানে 
চণ্ী বোনা সম্বন্ধে 6৬. 001) 710100907) শা. এর উক্তি উদ্ধৃত 
করা গেল। 
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এই চত্তীপুজার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকৃতির | সাধারণতঃ একটি 
পাথরের সুড়িতে চণ্ডীর শক্তি নিহিত থাকে; তার সামনে মুরগী কিংবা পাঠা 
বলি দেওয়া হয়। এই পাথরের হুড়িকে বলা হয় চও। চণ্ড শবের মৌলিক 
অর্থ হুল শক্তি। প্র-উপসর্গ হৃক্ত হয়ে “প্রচণ্ড শব্ষের ব্যবহার রয়েছে। 
সম্ভবতঃ প্রাচীন কালেই কোল-গোষ্ঠী থেকে সংস্কতে এই শষ প্রবেশ করে। 
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কিন্তু বাঙালী সমাজে চত্তী অপদেবী থেকে দেনীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। 
অবস্তা সহন্ত মঙ্গল কাবোই দেখি তার] শক্তির দ্বারাই পৃজার অধিকারিণী 
হয়েছেশ। 


এখানে বলে রাখা ভালো, কোল সমাজে দেবদেবীর কূপকল্পনা বশ 
পরবর্তী কালে এসেছে । এবনও শিষ্ঠার সঙ্গে পূজ| পার্বণে দেবদেবীর কোনে। 
মুতি নিষিত হয় না। 


জন্াস্তরবদে বিশ্বীস কোল জাতির একটি বিশিষ্ট ধারণ! । মান্য মৃ্ার ; 
পর আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে তা'র পূর্ব জন্মের কর্মানুযায়ী। জন্মাস্তর, 
বিশ্বাসের ভিন্তিতে বহু জনপ্রিয় উপকথা (101 19165 ) সাঁওতাল মাজে; 
এখনও বিগ্যষান | এবং ঈ সমস্ত কাহিনী একটি নৈতিক শিক্ষা ইঙ্গিত! 
দেয়। কিছু কিছু কাছিশী অত সহজেই জাতবেব কাহিনীকে স্মপণ করিয়ে 
দেয়। এই জন্মান্তরবাদ ধারণা, প্রাত্যহিক জীবনদর্শনকে এদ্থুত পরিমাণ 
প্রভাবিত করেছে । এই জীবন একবার মাত্র আসে না-_- অনস্ত চলার 
পথের এটি একটি পাক্ষেপ মাত্র, এবং এই জীবনের কর্মানঘায়ী পরবতী 
জীবন পরিচালিত হবে -- কিংপা এই জীবন পূর্ববর্তী জীবনের কম্ফল 
অক্রসাবে চলেছে -- এই সমস্ত ধারণা পাশ্চাত্যের তপনায় ভারতীয় মাভষকে 
ত্যাগধাদী করে তুলেছে । আর্ধগণ ও ভারতীয় মাটির এই মৌলিক চিন্তা 
থেকে মুক্তি পায় নি । বাস্তন জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য খক্বেদের খধিরা 
বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থণা করেছে, কিন্তু উপলিষদে দেখি, তোগ ও 
বিশাস থেকে দুরে থেকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির চেষ্টা | 


এই জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শন হাড়। সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্য তুলনায় আমাদের মধেয জীবনের জন্ত তীর 
অনুভূতি কম; এ জীবনে কোনো শাঘাত বা ছুংখ পেপে তাকে পূর্ব 
জীবনের প্রতিক্রিয়া বলে মণে করি। কোনে! বাসনা বা কামন! পূর্ণ না হলে 
তা পরবর্তী জীবনে পেতে পারি বলে ধারণ! থাকার বেদনার অনুঙতিও 
আমাদের কাছে শিথিল ! ফলে আমাদের সাহিত্যে করুপ এলের 
প্রাচ্ধ আছে কিন্ত ট্রাজেডি কৃতি হয় শি। আমর] দুঃখময় জীবনের অপূর্ণ 
পরিণতিকে স্বীকার করি না। ভাবুতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডির আবিষাব 
আবুনিককালে, গ্রীক ও শেক্সপীরীর মাদর্শে রচিত । অবশ্ত ট্র্যাজেডি শুট 


ভি 


ন। হওয়ার পশ্চাতে আরো অন্থান্য ধারপ! কাজ করলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস 
সর্বাধিক শক্তিশালী সন্দেহ নেই। এই ভাবে আর্-পূর্ব কোল জাতির ধ্যান- 
ধারণা, দর্শন সমগ্র ভারতীয় জীবনবাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে । 


এই স্থপ্রাচীন কোল-জাতির সঙ্গে আমাদের খণ ও অবহেলার একটি 
সম্পর্ক আছে | স্বামীজী বলেছিলেন, বলবানের দিকে সকলেই ধায় । 
গোৌরবান্থিতের গৌরবচ্ছট। নিজের গাত্রে কিছু মাত্র লাগে এই সকলের ইচ্ছা । 
ফলে যৃগে যুগে অসংখ্য কোল-মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্কে ফেলে দিয়ে আত 
গ্রহণ ফরেছে এবং অবশিষ্ট কোলদের সহিত সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা 
করেছে । 0৯ 0, ০9০10901001] ১৮৫৭ সালের বিহারের ইতিহাঁগের 
তথ্যান্ুসঙ্ধীন করার পর বলেছিলেন -- 17) 1100 ৫6211765 ₹/101. 017৩ 
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এই জাতির সভ্যতার সন্ধান করতে কত পশ্চাতে যেতে হবে তার 
হিসাব নেই। উক্ত পুস্তকের শুদ্ধমাত্র রাচী জেলার বিবরণটুকু উদ্ধত করলে 
যথেষ্ট হবে, উৎসাহী পাঠক মুল পৃম্তকের অন্যান্ত অধ্যায় দেখে নিতে পারেন। 
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পৌরাণিক গে এই জাতিটির শৌর্য-বীধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়] যায়| 
জরাপন্ধ ছিলেন এই অঞ্চলের এ+ছত্র সম্রাট | সীওতালগণ এপনও মনে 
'কবেন, একলব্য শ্তধুমাজ্জ কোল সম্প্রদায়ের নয়, সাওতাল গোঠাৰই মাহুষ। 
তাই আজও নাঁওভালগণ তীরধনুর ব্যবহারে, বিবাহ্ছে সিঙ্ছু দানে বুড়ে! 
আঙ্গুলের ব্যবহার করেন না। কিছু কিছু আদনাসী এখনও মনে কৰেন 
রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই তাদের পূর্ব-পুকুষ | নবহুর্বাদল হাম গায়ের বর্ণের জঙন্ক 
তাদের মধ্যে এমন ধারণা এলেছে কিনা জানা নেই তবে তীরধ ও বাশির 
বাবছারের মধ্য দিয়ে রাম ও রুষের স্মৃতিকে তাদের মধ্যে উজ্জল বাধার 
প্রয়াপ দেখা যায়। এই ধারণা বুদ্ধ সাঁওতালদের মধ্যে এখনও আছে এবং 
ভাই তারা বলেও থাকেন! 


মূলতঃ ছোটন।গপুরকে কেন্্র করে এই উঠ নীচ লাল টিবির দেশ 
হগে হগে নানা রুপ্টির বাহন হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন তীর্ঘকর এুভূতি মহা 
পৃকষগণের পদ স্পর্শ এই অঞ্চলকে পবিত্র করেছিল। মুবপলমানগণের দ্বার! 
এদের অঞ্চল নান! তাবে আক্রান্ত হয়» এবং বই আর্দিবাপী ইসপাম ধর্মে 
দীক্ষিত হয় | কিন্তু প্রাচীন সামাজিক ব্ীতিনীতিগপির বিশেষ কোনো! 
পর্বিবর্তন হপনি। এখনও সীওতাঁপ গ্রামগুলিতে মাঝি, জগমাবিঃ গোডেছি। 
পরাাণিক ও নায়েকে রয়েছেন। সামাজিক ও ধমীায় অন্নগান এবং গ্র।ষের 
পঞ্চায়েত বিচারে একা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন । ইংখাজ তার 
শাসনকে কাঁয়েষ করার জ্ন্ত অ আদিবাসীদের নান প্রাচীন সংসারের দূপে 


ক এপ পা গান বপন পপ দি পি এ পা সপ পা সাল সপ শত 
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আখ্যাত করে এবং তাদের ্রমতাকে সীমিত বরার চেষ্টা করে। এতে নান! 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় | কোল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, _বিরসা বিজোহ্‌ 
ঈ[ওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি ইংরাজের শাসনকে অস্বীকার করার বহিংপ্রকাশ 
ছাড়। আর কিছুই নয়। 


শসৌসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে ই বাকো তেঙ্গোন, 
খাটি গেবোন হুলগেয়৷ হো, 

খাটি গেনোন হুলগেয়া হে, 

ধিশম দিশ্ম দেশমীজ্জহি পাগ।ণ। 

নাতে। নাতে! মাপাজিকো। 

দঃণ্‌। বোন দানাং বোন বাংগোকো তেলো।ন, 
তাবে দোখোন গুলগেয়া হো |” (১৯) 


আমর] শিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না, আমরা সত্যই 
বিব্রোহ করব, দেশের মণি, ও পারগানাঝা, গ্রামের মোড়ল, আমাদের 
সর্বপ্রকারে সাহাধ্য করবে। (যদিও ) কেউ পাশে এসে দাড়াবে না, তবুও 
আমর] নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করব। 


সাওত|লদের মধ তাদের পুরাতন ইতিহাস নিয়ে পুরাণের মতো] 
নান! কাহিনী মুখে মুখে টিকে রয়েছে । কি ভাবে বিশ্ব স্থঙি হল তার 
৮মৎকার বর্ণন। আছে। সর্বপ্রথম এই বিশ্বে ভূমি বামাটি ছিল না। বিশাল 
এক জলরাশিতে পূর্ণ ছিল। মারাংবৃক ব1 ঈশ্বর ভাবলেন পৃথিবী স্থষ্টি 
কর। যাক। প্রথমে তিশি জলচর জীব স্মূহের জন্ম দেন। কাকড়া, হা, 
কুমীর, চিংড়ি মাছ, বঝাঁঘব বোয়াল, কেঁচো গুভৃতির জন্ম সেই সময়ই। 
তারপর হাস-হাসলি নামে ছুটি পাখি বা হাসের জন্ম দেন। হাসহাস্লির , 
কাহিনী ৮মৎকার | মাগি রামদাস রেস্কা টরড্র মতে_ এ অনস্ত সমু্রে 
ঈশ্বর যেখানে সান কখতেন সেখানে সিরম গাছের শেকড় দিয়ে হাস-ছাস্লি 
নামে ছুটি পাখির জম্ম দিলেন। তারপর আাদের কাঞম গাছের ডালে বাসা 
বোধ দিলেশ। কিছুদিন বাধে তারা [ডম পাড়ল এবং কোথায় ডিম বাখবে 
লেই ভেবে কাদতে লাগল। 


(১৯) ধীরেন্্র নাথ বান্ধে _- সাওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস 


জগ 


“ঠাস্-হাসলি চেৌড়, বাবা ঈশ্বর এডুমৃতে নেহোএকাতে এ, সিঙ্গে সি 
সিঙ্গে ঞ্রিন্দা গেএল সের্মাবিন্‌ বাঃ লাঃ আ গেএল্বার সোর্যাকিন রোদন 
£- আ-- 


নয়া দ্রয়া তালায়ে দো মঞ্চপুরী গে বাছুঃ আনা, 
হায় হায় খাবা ঈশ্বর, আড়ি গেলিং নে হোরঃ দোও 
বাবা ঈশ্বর আজ্ঞমু তালিং মেসেএ, 
অকারেলিং তাহে না, অকারে দোও বাংআ। ১) 


সেই হাস হাসলি পাখি করুণাময় ঈশ্বরের নামে প্রণাম জানিয়ে রাত্রি দিন 
করে দশ বংসর বিলাপ করেছিল এবং কুড়ি বখসর রোদন ববেছিল। 
অনস্ত সমুদ্রের মধ্যে এই কারাম গাছের উপর আমবা বাসা তৈরী করেছি; 
এখন যাৰ কৌথায়? এই জল-সমুদ্রে পৃথিবী নেই । করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে 
প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের এই মিনতি শোনো; আমরা কোথায় থাকব 
এবং কোথায় থাকব না তা তুমিই জান। - অবশেষে ঈশ্বর সমস্ত শুনতে 
পেলেন। 


তারপর পৃথিবী স্থষ্টি নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। প্রথমে কুমীর, 
তারপর চিংড়ি বা ইচা মাছ, তারপর বোয়াল মাছ। কাকড়া সকলেই ঠাকুরের 
আদেশে ডুন দিয়ে পাতাল থেকে মাটি এনে পৃথিবী তৈরী করতে পারল না । 
শেষকালে কেঁচো! পেরেছিল । 


তারপর সেই বিশাল পৃথিবীর হিিড়ি-পিপিড়ি নামক স্থানে হ'স- 
হস্লি তাদের ডিম রেখে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। আর 
দুই ডিমের থেকে আবিভূতি হলেন পিলচু হাড়াম আর পিলচু বৃডছি। তারাই 
হলেন প্রাচীনতম মানুষ । তাদের সাত ছেলে সাত মেয়ে। বুড়োবুড়ির 
এগড়। হলে বুড়ি সাত মেয়েকে নিয়ে বনে চলে গেল। দীর্ঘকাল পরে সাত 
ছেলে বমে শিকার করতে গিয়ে সাত মেয়ের প্রেষে পড়ল ও তাদের 
বিবাহ করল। যাদব পাঁটকর না যাছু পটুয়ারা এই সমস্ত পট একে 
স৩ওতাল সমাঞ্জে দেখিয়ে থাকে । সাত ছেলে মেয়ের লন্কান হল হড় জাতি 
বা লাওতাল জাতি। সাঁওতাল পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন হিছিড়ি-পিপিড়ি 


খপ 


ছিল হাজারিবাগে। সেই সাত ছেলের বংশান্ুযায়ী পদবী হল (১) মূর্মূ 
(২) হাসদা (৩) মার্তি (৪) সরেণশ 6) হেস্তম (৬) টুড়ু (৭) কিসকু 
এছাড়া পরবর্তী কালে আরও পাঁচজন তাদের ভ্রাতা ছিসাবে যোগ দেন। 
তার! হলেন (৮) বাস্কে ৫৯) বেশরা ৫১০) পাঁউরিয়া (১১) চাড় 
(১২) গেতোয়ার। এই বারোটি বংশের জন্য বারোটি রাজ্য ছিল। নিয়ে 
তার একটি বর্ণন! দেওয়া গেল। সাঁওতালী ভাষায় রাজ্যকে বল! হয় গাড় 
বা গাউড (গাড়) । 


€ 


গা 


) হাস্দাঃ কোআংদ __ কুটীমৃপুরী গা, 
(হোসদা: কোআংদ ইচীংগাড এমান ঠক লীই আ) 
(২) কিস্কু কোআঃদ __ কঁয়ডা গাড়, 
(৩) ম্বরয়ু কোআঃদ -_ চামপ1 গাড়, 
(৪) হেঘ্ম কোআঃদ _ খাইবী গাড়, 
(৫) মার্ডী মোআংদ __ বাদোলী গাড়ঃ 
(৬) সারেন কোআংদ - টায় বাছের গাড, 
(৭) টুড় কোআঃদ -- লৃইবাড়ি লুকুইবাড়ি গাড়, 
(৮) বেশবা কোআংদ _- বোন সারিয়৷ গাড়, 
(৯) বাসকে কোআতংদ - হার বালোয়েন্‌ গাড়, 
(১০) পাউরিয়া কোআঃদ __. বামা গাড়, 
(১১) চাড়ে কোআ:দ-- জাগে কোডে গাড়, 
(১২) গাতণ্ডোক়ার বা সোআলি কোআদ -_ হছলং গাড। গাড় । 
এদের মধ্যে চাম্প! গাড় ছিল সব চেয়ে সখের রাজ্য | (২৭) 


পিলচু হাড়াম-পিল্চু বুড়হির পুত্রকগ্ঠাদের বিবাহ ভাই-বোন বিবাছের 
প্রাচীনতম নিদর্শন | দশরথ-কৌশল্যা, বাম-সীতা, এমনকি এতিহাসিক 
কপিলাবস্তর রাজ পরিবারে ভাই-বোনের বিবাহ তুলনামূলক ভাবে এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । (২০) 

পরবর্তীকালে এই বাবোটি গোত্র বা জাত বিভিন্ন জীবিকার সঙ্ে 
জড়িত হল। মুমৃ'র। পৃজাপার্বণ ও পড়াশুনা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মতে! 


সানি শশী ১ ৯৯ ৯ পা জা আপার এ পাপী পালার জগ আপ পপ ক এ পাতি পিপিপি ও পলি শা লা পিপিপি পা পপ সপ সপ শী সস পাপা পা পাপা বান আপি 


৩৮৮ 


শাসনকাজে, সরেণরা সিপাই টুডুবা সঙীও ইত্যাদি নিয়ে বাস ছিল। 
পুরাতন গানে আছে -- 


বাদোলী কয়েড়া গীভরে ঠাক দে] চালাং কান 
হো-বাবা হো 

মুহ্বঠাকুরকো। দে। বাবা, 

পুথি বাবাকো, পাডহাওআ+, 

বাদোলী কষেড়া শীডরে লিখন চালা: কান, 

হো বাবা হো । (২১) 


চায়চাম্পা রাজ্য ছিল সীওতাল জাতির রামরাজা | মহাদেব ইাস্দা 
চাক়্চাম্প রেয়াঃ কাহনী'তে চাষচাম্পার স্থান কোথায় ছিল তার ঈতিহাসিক 
তথ্য দিয়েছেন । 


যশহায়েন গে নিষ| হালে হালে 111. 215619-দয় লাই আকাদা। 
মিৎ মারাং আর নাম ভাকে সাস্তাড়ী নাগাদ হাজারিবাগরে বেশাঅ লেনা। 
উনিদয় লাই এদা, জরা (12879 ) এ তুমান সান্তাড রাজা অডেদয় তাঠেখান্‌ 
জখান ১৩৪৭ (41১) রে সৈয়দ ইব্রাহিম আলিরেন মুসলী ফাঁদক হুতেতে 
উনিদয় গচ হচয়েনা আর আাঅতে আচয়েন পারিভারক ঠ | অনকাগে 
] 211110 ঠয় লই আবাদা চায়-চাম্ণা দিশমার সান্তাডক্দ আডিক লাহছান্তি 
লেন।।১ অর্থাৎ বিসলির মতে হাজারিবাগে বিরাট নামভাকওযা'ল] সাওতাল 
নগরী গডে উঠেছিল | বিখ্যাত সওতাল রাজা জর! সয়দ ইব্রাহিম আপির 
মূসলমান সৈগ্ঠদের হাতে সপরিবারে শিহত হল। জে. ফিলিপের মতে 
চায় চাম্পাতে আসঁওতালগণ ফ্থেষ্ট উন্নতমানের জীবনযাপন বরছিলেন । 


ইব্রাহিম আলির আক্রমণে স1ওতালগণের রামরাজ্য ভেঙে চুর্শ-বিচুর্ণ 
হয়ে যার়। কোথায় চাম্পানগর আর কোখায কান্দাহার ( আবগা দিশ্বাম ) 
কিন্ত এ নিয়ে সাঁওতাল সমাজে গান প্রচলিত আছে। 


চেতে লাগিৎ মাপা: কানাকিম্ুভাক 
ধাঅ ধ'(অ কান্দাহারিরে 


২১, হাঞারিবাগ, রেযাঃ ইতিহাস -- টিং কে? রাপাজ (মুগ সিরিজোল ) 
২৪ 


চেত্তে লাগিৎ গপচ. কানা নাদোলীক 
ধ1অ ধাঅ কান্দাহাবি রে? 

সীমা লাগিৎ মাপাঃ কানা কয় ভাক 
ধাঁঅ ধাঅ কান্দাহারি রে। 

ডাভি লাগিৎ গপচকানা বাদোলীক 
ধ'!অ ধাঅ কান্দাহারি রে !! 


এখনও আদিবাসীরা! তাদের উপকথায় পরিণত চায়-চম্পা রাজোর স্বতিকে 
আবপ্পের মতে! দেখে থাকেন । 


“চম্পাদেশ কী চমত্কার ! 

আর বাদদোলা কয়ড়া, তার গডন বা কী চমৎকার ! 
হায় চম্পা! হায় বান্দালী! 

আমরা কোথায তোমাদের ফেলে এসেছি ! 


“চম্পা গাড়দ লিলি বিছি 
বাদোলীন্কয়ডা লিখন গডহন ! 
দ্ায়া গে, চাস্পা __ বালী ক'য়ডা 
দায়া গে, গাড়বে!। রাঁগিয়।: কাণ !! 


প্রাচীন অতীতের গৌরবৌজ্জপ্প স্মৃতি এবং ভবিষ্তাতের অনিশ্চয়তার আশাখ্খ। 
নিষ়্ে দিনের পর দিশ কঠোর বর্তমানতে স্বীকার করে নিয়ে এই কোপ জাতির 
মলাহযর। দভ্য মানুষের সঙ্গে বিংশ শতাৰী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে । দিন মন্তৃবী, 
শর পরম্পরায় সেবা ও দাসবুত্তির দ্বারা তাদের জীবন চলেছে গতানুগতিক 
ভাবে। নামালের কাজ করতে স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে তারা চলে আসে যাযাবরের 
মতো। বডে। বছো সড়ক তৈরী. খাপথাট।, সেতু নির্মাণ ইত্যার্দি সভ্যতা 
রক্ষা ও বৃনিয়াদ গঠনে তাদের ভভি নেই। কয়লার খনি, চা বাগিচা 
তাদেরই ডাক পড়ে । কোনো স'ওতাল রমণী ভার স্বামীকে বলে, “রানীগঞ্জের 
কয়লার খনিতে বয়লা খোড়া কি কঠিন কাজ ! তোমার দেওয়া পেই 
সার শাকের ফুল কোথায় হাবিয়ে যায়! 


আডি ঝামাল কামি 
রানীগঞ্জ খাদান কাম 


১৪ 


মূবেনা মনের মৃদাম 
মসৎ এক ! 


দরিদ্র, অবহেলা ও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে এক্মাগত ঘ্বণ। ইতাদি পেছে 
এরা লিজেদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে অনেক খানি । তাদের সেই সত্তাকে 
জাগ্রত করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ । 


এবং তা সম্ভন কোল-সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্-সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচাবে। 
আমাদের শুধু লোক-সংস্কৃতি কেন, তথাকথিত উচ্চমানের সংস্কৃতির বিরাট 
একটি অংশ তাদের থেকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে একথ। শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। শুধুমাত্র $ুলনায়লক আলোচনার মধ্যে আমাদের 
কাজকে সীমিত রাখলে চলতে না । কোপ-স স্াতব বিভিন্ন উপাদানও 
বর্ণনামুূলক ভাবে (199511101৬6) সংগ্রহ করতে হবে। 


গ্রন্থুপ্জী 


১। 1109 61912212061 & ৮০০৪০41৪1% 

২। 1001789 ০01 ৬৬৩৪1. 136517681 

৩। সাংস্কতিকী-- স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
৪। বাঙালীর ইতিহাস_ নীভার রঞ্চন বাধ 
£| ভাঙতে বিবাহের ইতিহাস-_ অতুল শ্রর 


২১৯ 


ওরাও উপজাতির জীবনচযা। এবং বৃহতর 
ভারতীয় সংস্ক টি 


রেবতী মোহন সরকার 


উপজাতি জীবনচর্ধার বিভিন্ন ধারায় ভারতীয় সংস্কতি বিশেষ ভাবে 
উদ্বেলিত -_ রুগে যুগে আদম খাদ্যাস্বেষণকারী উপজাতি গোষ্ঠী হতে নান। 
ধ্যান ধারণ! দিয়ে ভাবতীয় সংস্কৃতির প্রাণনস্তকে প্রভাবিত করেছে । ভারতীয় 
উপজাতি সংখায় যেমন অন্যান্য সমরূপী দেশ অপেক্ষা বিশেষভাবে অগ্রণী, 
ঠিক তেমনি এদের সমাজ-সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা সার] পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। ভারতের মতো বিশাল দেশের নৈসগিক, ভৌগলিক 
বাস্ত-সংস্থানিক এবং সাংস্কৃতিক বন্মুখীতার মধ্যে লাপিত বিচিত্র উপজাতি 
গোঠির জীবনাদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে _ বিশেষ এক অংশের মাটি ও মানুষের 
সাথে, জল-হাওয়া ও বনানীর প্রতাক্ষ সংস্পর্শে এইসব উপজাতিদের জীবনযাত্রা 
প্রণালী নানাভাবে রূপলাভ করেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী 
উপজাতি গোষ্টার মধ্যে দৈছিক আকুতি এ প্রকৃতিগত পার্থক্যের সাথে সাথে 
সামাজিক রীতি-দীতি ও ধ্যান ধারণার বৈপাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দেশব্যাপী 
এই বিভিক্নতার মধোই এক্যস্থনে বচিত হয়েছে এবং সেই এঁকোর মধ্যেই 
বৃহত্তর ভারতীয় জনজাতীয় সংস্কৃতির মুলস্থর ধ্বনিত হয় । উপজাতিয় সমাজ 
মূলতঃ ভারতীয় সযাজ -- মনে প্রাণে, আচারে আচরণে এদের সাথে প্রকৃত 
ভাব্তীয় চিস্তাধ।বার মিলন ঘটেছে । একমাত্র এই কারণেই উপঞ্জাতি গোস্ীর 
জীৰনচর্যার ধাবা! আলোচনার সময় এদেরকে বুহত্বর ভারতীয় সংস্কৃতি হতে 
পৃথক করে উপস্থাপিত করণে আসল উদ্দেশ্টই ব্যহত হবে । 


সাম্প্রতিক কালে উপজাতি জীবন ধাবা আলোচনার গতি সম্যক 
পন্ধিবতিত হয়েছে । উপজাতিদের বিচিত্র রীতি-নীতি এবং অত্ুত আচার 
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আচরতণর প্রণালীবদ্ধ উপস্থ(পনই বর্তমান উপজাতি জীবনধারা আলোচনার মৃখ) 
উদ্দে্ট নয়। এঁতিহাসিক পশ্চাৎপটের মাধ্যমে উপজাতিদের জীবন ধার! 
আলোচনাস্ত্বে সমসাময়িক বৃহত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই ধারার গঞ্তি- 
প্রকৃতি. বিশ্লেষণ এবং মানা অংশের মূল্যায়ণ আজকের নৃবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
বিজ্ঞান অধ্যয়নের পরিবতিত পটতূমিকায় অপরিহার্ধ বলে বিবেচিত হুবে। 


সেই বিশেষ রীতি অনুসরণ করেই ওরাও" উপজাতির জীবনচরার ধারা 
এখানে উপস্থাপিত হুয়েছে। ছোটনাগপুবের ঢেউ খেলান মালভূমিতে শাল, 
পিক়্াশাল, মহুয়ার বনানীর মাঝে গড়ে উঠেছে ওরাও'দের আজকের বাসভূমি। 
ছোটনাগপুর মালভৃমির প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্ধ জন্ত-জানোয়ারদের নিঃশবা 
সঞ্চণ আর পাহাড়ী নদীর উদ্দাম গতি ওরাঙ্জদের জীবনচর্ধাকে বিশেষভাবে 
রূপায়িত করেছে । ওবাগদের জীবন ধাবা আলোচনার পথিরৎ নুবিজ্ঞানী 
শরৎচন্দ্র রায় আলোচ্য উপজাতির প্রকৃত বাঁসভূমি দক্ষিণ ভারত বলে উল্লেখ 
কবেছেন এবং হগে 'হৃগে এদের প্রব্রজনের ধারা উত্তর ভারতমুখী হয়েছিল । 
পরে এরা ছোটনাগপুর উপত্যকার প্রশান্ত পরিবেশে নিজ নীড় বচন কৰে 
এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হয় । 


ওরাওর1 কৃষিজীবী সম্প্রদায় | ছোটনাগপূর উপত্যকার বন জঙ্গল 
পরিষ্কার করে এর] বিভিন্ন অঞ্চলকে কৃষির উপযোগী করে তোলে । 
এঁ জঙ্জলের বড় বড় গাছ হুতে তৈরী হতে থাকল তাদের কধিকাজের নানা 
খক্ পাতি আর ঘরবাড়ী ও তৈজলপত্র | জঙ্গলময় পরিবেশে, চড়াই উত্রাই, 
বন্ত জন্ত জানোয়ার আর বন্ত ফল মূলের নিবিড় সান্গিধ্যে এই উপজাতির 
সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র গতিতে বয়ে চলতে লাগল। ওরাও! 
যে ভাষায় কথা বলে তা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠার অস্ততভুক্ত 1 ওরাওরা 
নিজেদের কুকঘ বলে বলে পরিচয় দেয়। এর অর্থ ছল মানুষ । ছোটনাগপুর 
উপত্যকায় ঝশচী জেলার মধ্যে এর! রাচী শহর হতে নুরু করে পশ্চিমে 
লোহার ডগা পযন্ত ছড়িয়ে রয়েছে । রাচী এলাকায় ওরাও এ মুগ্ডারী ভাষা 
কথাবার্তা বলে অন্যান্য এলাকায় এরা নিজন্ব ভাষা ব্যরহার বরে তবে এর 
,মধ্যে পারিপাস্থিক এলাকা হতে হিন্দী, বাংলা ও ওড়য়! ভাষার নত শবাবলীর 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে । দক্ষিণ দেশ থেকে এপে এই উপজাতি ছোটনাগপুবের 
মৃত্তা আয কোলদের মধ্যে বদতি স্থাপন করে কালক্রমে নিজেদের এক 
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হুসমবন্ধ কষক গোষ্টী হিসেবে প্রতিষ্টিত করে | ওরাওদের মতে এরাই ছোটনাগপুর 
এলাকার রুষি কাজের প্রথম গ্রবর্তক। এর পেছনে যে যৃক্তিই থাকুক ন 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ষে এই ওরাও উপজাতি সমগ্র ছোটনাগপুরের 
সুসন্বদ্ধ কৃষিজীবী গোস্টী ছিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। ছোটনাগপুরবাসী 
ওরাঁওদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভারতীয় গ্রামীণ রুষক গোর্ঠীর অনুরূপ বলেই 
বিবেচিত হয় । তবে এদের কৃষিকাজের নান? স্তরে ষাছুধ্মীয় (14881০০ 
[৩1181903 ) বহু বিশ্বাস ও সংস্কার বদ্ধমূল | সার! বছর ধরে চলে 
কষিকাজ আর তার নানা প্রস্ততি । কৃষির উন্নতি আর ফসল কামনায় 
নানারকমের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় | হুরিয়ারী পরব, কাদলোতা 
পরব, খড়র! পরব, করম ও জিতিয়া পরব কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলির সর্বপ্রধান 
উতৎসন। এছাড়া এদের সমাঞ্জে রয়েছে খাগ্য-অস্বেষণভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান । 
কান্ত, খাঙ্দি অথবা! সারহুল পরবের মাধ্যমে প্ররূতিদেবীর আরাধনার স্থর 
ধ্বনিত হয়। শিকার উৎসবও ওরাও" উপজাতির জীবনে বিচিত্রতার স্বাদ 
নিয়ে আসে। প্রতিৰছর সমষ্টিগতভাবে শিকার যাত্রা এদের এক আনুষ্ঠানিক 
রীতি। ফাস্তসেন্তরা বা বসস্তকালীন শিকার; বিশ্ব সেম্ত্র বা গ্রীষ্মকালীন শিকার 
এবং জেথ শিকার বা বর্ধাকালীন শিকার যাত্রা! ওরাওরা বিষেশভাবে সাড়া 
দেয় ৷ প্রতি বার বছর অন্তর যোনি শিকার অনুষ্ঠানে ওরাও মেয়েরা! তীর 
ধন্তুকে সজ্জিত হয়ে শিকারে বের হয় । 


ওবাওরা খুব শান্তিপ্রিয় উপজাতি -_- জীবনের বিভিন্ন সমশ্তার 
মোকাবিলায় অন্তান্ত ভাবতীয় উপজাতির মতই এরা নানা ধরণের আধি 
ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী । উপজাতীয় দেবদেবীর কল্যাণেই জীবনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ হয় _- গ্রাম উন্নতির পথে ধাবিত হয় -_ ক্ষেতে প্রচুর ফসল 
ফলে। তাই বছরের নানা সময়ে সেইসব দেবদেবীর উদ্দেশে স্তরের 
আকুতিভরা পূজা [নিবেদিত হয়। গ্রামগুলো উৎসব মুখর হয়ে ওঠে আর 
সেই উৎসবের আঙ্গিনীতেই ওরাও" উপজাতি নিজেদের আরও ভালোভাবে 
উপলদ্ধি করে। এদের গ্রাম হ্থস্বদ্ধভাবে রচিত। এখানে কোন কিছুবই 
অভাব নেই। এবা বিশ্বাস করে গ্রামের মধ্যেই মানুষের জীবনচর্যা সার্থক 
ভাবে পরিস্ফুট হয় | দেছের মধ্যে প্রাণের স্বতংস্ফৃর্ততা রক্ষা করতে গেলে 
যেমন দ্বেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে হয় ঠিক তেমনিভাবে গ্রামের সামগ্রিক 
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জীবনকে উদ্্বাসময় করে তুলতে হলে গ্রাষ্কের পরিবেশ এবং পৰিস্থিতি 
নুসম্বদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রামের হথরক্ষার বিষয়ে মান্যের কাধকলাপ ছাড়াও 
দেবতাদের হস্তক্ষেপ এদের জীবনাদর্শের অন্ভতম প্রধান বিষয় | প্রতিটি 
গ্রামে রয়েছে গ্রামীণ দেবদেবী। গ্রা্ কুঙ্ধ বা সরলা অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরলাবুড়িয়া, পাটতূত, দারহা-দেশাওয়ালী, মহাদালিয় দেবী মাঈ, মহাদেও 
প্রভৃতি গ্রামীণ দেবদেবী গ্রামবক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিহৃক্ত রয়েছে বলে 
ওরাও'দের স্থির বিশ্বাস। প্রধান দেবতা ধরমেশকে উচ্চে স্থান দিয়ে অসংখা 
দেবদেবীকে তাদের প্রকৃতি ও দায়দায়িত্ব অন্থ্যায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ 
করা হয়েছে _- দেবদেবীর মধ্যে একটা হুম্দর উচ্চ নীচ স্তবিত রূপ পরিলক্ষিত 
হয়। এরই সার্থক প্রতিফলন দেখা যাবে ওবাও গ্রামীণ অনুশাসন প্রণালীর 
মধ্যে। গ্রাম অস্থশাসনে একাধারে ধর্মীয় প্রধান -_ পাহান এবং অন্কধারে 
রয়েছে লোকায়ত প্রধান -_ মাহাত। এদের কেন্দ্র করে নান! কম্মা রয়েছে 
এবং কারধধার] অনুযায়ী এদের মধ্যে স্তরিতরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে । গ্রামের 
বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ, সমন্যার সমাধান এবং উন্নয়নের প্রকল্প রচন। প্রভৃতি 
কাজে এদের প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে নিযুক্ত রয়েছে। 


স্তরাং ওরাও সংস্কৃতিতে এশ্বরিক এবং মানবিক -- এই ছুই বূপই 
প্রতিভাত হয়। এদের জীবনাদর্শে এই ছুই ধারার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। 
দেবতা ও মানব সমাজের মাঝে সেতুবন্ধন চন! করে পারম্পরিক ভাব বিনিময় 
এবং কর্মবিনিময়ের মাধ্যমে ওরাও" জীবনবেদ মূর্ভ হয়ে উঠেছে । ওরাও গ্রামে 
পত্রপুম্প শোভিত কুঞ্চ উঠ টিলা বা বৃক্ষমূলে যেমন দেবস্থান রয়েছে ঠিক তেমনি- 
ভাবে প্রতিটি গ্রামে মাস্থষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার সার্থকরূপ ফুটে উঠে ছুটি 
প্রধান সংস্থার মাধমে । এদের একটি হল আখড়া, অপরটি ধৃমকুড়িয়।। আখড়া 
হল নৃত্যাঙ্গন। বিভিন্ন পাল-পাধণে মেয়ে পুরুষের উদ্দাম নৃত্যের ছন্দে আখড়া 
মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রামীণ বয়স্কের দল এখানে গ্রামের সমস্তা নিয়ে আলোচন। 
করে। মাহ1তো এবং অন্তান্ত গ্রাকমর্থর নির্বাচনও এই আবখড়াব প্রাগেই 
থাকে। ধূমকুড়িয়৷ ওরাও'দের জীবনে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। 
ওরাও শিশু যৌবনে পদার্পণ করে ঘখন জীবন পংগ্রামের কঠোর পথে 
দীক্ষা, গ্রহণে উদ্যত হয় ঠিক তখনই উপজাতীয় ধ্যানধারণা ও পাধিব বিষয়ের 
নান! বাস্তবান্থগ অভিজ্ঞতা! সঞ্চারে এই ধ্মকুড়িয়ার শিক্ষাপ্রণালী বহমূধী কর্ম- 
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সম্পাদন করে থাকে। হমকুড়িয়া এই শিক্ষাদর্শের সাথে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা 
ধারার এক সামপন্য খুজে পেতে অন্ুবিধ। হয় না । বারবছর খুর্কগৃছে অবস্থান 
করে সেরিনের বালক যখন নানা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহ্ণ সমাঞধ করে গৃহ 
প্রত্যাবর্তন করত তখন তার! জীবনের কঠোর সংগ্রামের উপযুক্ত বলে 
বিবেচিত হত। নানা কারণে এবং মূলতঃ বিদেশী শাসনের প্রভাবে 'সেই 
প্রাচীন রীতি ভারতীয় জীবনাদর্শ হতে অন্ত্থিত হয়েছে | ওরাওদের মধ্যে 
ধৃমকুড়িয়ার কর্মপ্রবাহও ধীরে ধীরে স্ভিমিত হয়েছে যদিও জীবনে এর গুরুত্ব 
অনন্বীকার্ধ বলে আজকেও বিবেচিত হয় । আমাদের সমাজে আজকের 
বুবকদের শ্রমবিমূখতা দ্র করে জীবন সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধা হিপাবে 
গড়ে তোলার জন্যে ইউরোপীয় পনিবেশিকতাবাদের ধণাচে বূপায়িত শিক্ষা 
ধাব!কে বিদায় দিয়ে মুগপযোগী শিক্ষাকে আহবান জানানো হচ্ছে । এই 
মুগসন্ধিক্ষণে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উপজাতিদের এই সামাজিক সংস্থাগুলির 
শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষণ প্রণালীর মুল্যা়ণ করে এদের সামগ্রিক জীবন চর্যায় 
কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এগুলির অবলৃপ্ধি ঘটার পর 
সমাজে তার পরবতাঁ ফলাফলের প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যালোচন1 বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয় । কারণ আমর] দেখেছি ধৃমকুড়িয়ার শিক্ষণ গুণালীর মধ্যে 
একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বিষয় যেন নিয়মানুবতিতা 
বয়োজেষ্ঠটদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন রীতিনীতির প্রতি 
বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন, কর্মমুখী শিক্ষাগ্রহণ, যৌনশিক্ষা প্রভৃতির উপর সংশ্লিষ্ট 
উপজ।তির রুগান্তব্যপী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকৃতভাবে আলোকপাত কর! 
হয়ে থাকে ! প্রকৃত শিক্ষাঙ্গবাগীর দিতে আমরা যদি উপজাতি গোষ্টীর 
তাদের নিজন্ব সমাজ চিন্তার পশ্চাৎপটে দেশীয় শিক্ষাধারার প্রকৃত মুল্যায়ণ 
ন1 করতে পারি তাহলে উপজাতি জীবনের আলোচন! কোন বিশেষ উদ্গেশ্টুই 
সাধন করবে না! একথা বিস্বৃত হলে চলবে না যে উপজাতীয় সমস্তা 
সমাধানে তথাকধিত অগ্রগামী সমাজের মানুষের যেমন দেওয়ার আছে 
তেমনি তাদের জীবনাদর্শ হতে বহু কিছু গ্রহণ করারও আছে। একজন 
দক্ষ নৃবিজ্ঞানী অথব! সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উপজাতি 
জীবনের অদ্ভুত ও বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণ করে সেগুলিকে কতকগুলি 
দুর্বোধ্য শবের চমৎকারিত্বের' মাধ্যমে উপস্থাপন করলেই কোনদিনই প্রকৃত 
উদ্দেপ্ত সাধিত হবে নাঁ। উপজাতি জীবনের সমন্তা সমাধান কল্পে শ্রফ 
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রচনার পূর্বে তাদের প্রকৃত সমহ্যা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে _ তাদের 
জীবনের গভীবে প্রবেশ করে আজকের পরিবতিত পটভূমিকাঁয় তাদের 
জীবনচর্যা বিশ্লেষণের সময় এসেছে। 


একটি দক্ষ কৃষিজীবি হিসেবে ওরাও উপজাতি যখন ছোটন!গপুর 
উপত্যকার মাটির বুকে সোনার ফপল ফলাতে সুর করেছে এমনি সময় এ 
বিশেষ এলাকাতে কিছু বাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল । ছোটনাগপুরের 
উপজাতীয় ইতিহাসে দেখা গেছে যে এই এলাকায় ওরাও এবং সুপ্তার! 
জমির পৃরোপুরি ভোগ দখল করত এবং নিজেদের প্রয়োজনে ওরাও রা 
তাদের গ্রামে শিয়্ সম্প্রদায়তুক্ত হিন্দ অধিবাসীদের বসখাসে প্ররোচিত 
করেছিল। কুমার, তাতি, কামার প্রভৃতি শিল্পী জাতিদের এরা নিজেদের 
কাজে নিয়োগ করেছিল এবং পরিবর্তে এদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক 
ভাবে জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কালক্রমে ছে'টনাগপুর উপত্যকায় 
নাগবংশী রাঞজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং তখন খুৰ স্বাভাবিক ভাবেই 
উপজাতীয় জীবনে এর প্রত্যক্ষ ফলাফল অনুভূত হল । অথাৎ জাঁমর 
পুরোপুরি ভোগদখলে কিছু নিগ্ঘ স্থ হল। ১৭৬৫ গ্রীষ্ঠাকে হষ্ট হয়] 
কোম্পানী যখন বাংলা, বিহার, গুড়িশার সাথে ছে টনাগপুরের দেওয়ানা 
স্বত্ব ভোগের অনুমতি প্রাপ্ত হল তখন ছোটনাগপুর পুরোপুরি ভাবে বুটিশ 
শাসনাধীন হল | ছে'টনাগপুরের রাজার উপন্ন বাধষিক কর ধাধ হল এবং 
তার পরিমাণ বছরের পর বছর বধিত হতে থাকল। এহেন অনস্থায় রাজা 
উপায়স্তর না দেখে প্রজাদের উপর সেই কভার চাপিয়ে দিলেন । এদিকে 
রাজা ধীরে ধীরে কিছু বণিক সব্প্রধায় এবং জায়গীরদারদের ছোটনাগপুরে 
জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য বে।ম্পাশীর বধিত কর 
গ্রহ । এইসব কার্ধপ্রণালী ছে!টনাগপুের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক 
জীবন বিপর্যস্ত করেছিল। অত্যধিক করভারে ওরাও মুপ্তারা খণগ্রক্থ 
হতে থাকল । 

.. এই বিপর্যয়ের সম্মথে শান্ষিপ্রিয় উপজাতি সম্প্রদায় দুরে সরে গিয়ে 
নিজেদের ছুর্ভাগাকে অনদমিত করতে চেষ্ী করল | এরা ছোটনাগপূরের 
বনবখজির গভীরে আশ্রয় নিয়ে মানুষের প্রবঞ্চনা হতে নিজেদের বংচাতে 
সচেষ্ট হল। এদের আমন্ত্রণে ছোটনাগপুরে কিছু কিছু হিন্দু কৃষকগোি 
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আসতে শুরু করল। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে ছোটনাগপুরের প্রথম পর্যায়ের 
অধিবাসী এই উপজাতি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব অধিকার হতে উৎধাত 
হল | 


ওবরাওদের জীবন যখন এমনিভাবে বিপর্যট়গ্রস্ত, তাদের অর্থনৈতিক 
পরিমণ্ডলে যখন এক অনিশ্চয়তার সুচন। সুরু হয়েছে তখনই ব্রিটিশ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত আসামের চা বাগানে ওচুর কুলির প্রয়োজন হল । ব্রিটিশ 
কোম্পানী কুলি সংগ্রহে দেশব্যাপী কিছু আড়কাঠি (0010170155100-8561065) 
নিয়োগ করেছিল । এরা দেশের কৃষকগোী মুলতঃ উপজাতি গোঠীদের 
সংগ্রহ করে চা বাগানে চালান দিতে থাকল। ছোটনাগপুর হতে বনু ওর1ও, 
মুণ্ডা, খাঁড়য়া, সাঁওতাল উপজাতি চা ধাগানে স্থানান্তরিত হল এবং নতুন 
পরিবেশে পরিবতিত অর্থনৈতিক প্রবাহে এদের জীবন নতুনভাবে সক হল। 
পরবতাঁকালে এই সব উপজাতির পিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উদ্ধারকার্ষে 
ংশ গ্রহণ করে এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। 
থুব স্বাভাবিক ভাবেই এদের উপজাতীয় জীবন চর্যায় সবিশেষ পরিবর্তন 
দেখা দিল। 


ছোটনাগপূরের অধিবাসী ওরাওদের সামগ্রিক জীবনচর্যায়। তদের 
এঁতিহা ও সাংন্বৃতিক পরিমণ্ডলে বহিরাগত গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবকে 
মেটামুটি ছুটি পর্যায়ে ভাল কর! যায় | প্রথমতঃ হিন্দ সমাজের নানা 
ধারণা ওরাও জীবশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাদের সামাজিক-ধর্মীয় 
জীবনে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল। বিভিন্ন সময়ে ছোটনাগপুর উপত্যকায় 
হিমু বিশ্বাস ও সংস্কারের অস্ুগ্ুদেশ ঘটেছে _- ধীরে ধীরে সেই অঙ্গপ্রবেশ 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠঠলীভ করেছে ওর1ও জীবনের অস্তস্থাল এনং কালক্রমে উপজাতীয় 
চিন্তাধারায় এক নব্রূপের উন্মেষ ঘটেছে | নেমহা ভগত, কবীরপন্থী ভগত 
এবং বাচ্ছিদান ভগত আন্দোলন ওর"ও' জীবনে হিন্দ আচার-আচরণ 
অনুসরণে উদ্দীপিত করেছে । ওরাও উপজাতির অংশবিশেষ নিরামিষ আহার 
গড হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতি অসুসরণ, মছ্যপান ত্যাগ প্রভৃতির মাধ্যমে 
নিজেদের উচ্চমার্গে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছিল । সমগ্র উপত্যকাবাপী 
এই ভগত আন্দোলনের পশ্চাৎপটে হিন্দু ধর্মাবশ্বাস ও উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের 
মধ্যে চিস্তা ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভগত্তের! উপজাতীয় ধর্ম ও সংস্কারকে 
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পুরোপুরি ত্আাগ করেনি _ বহু উপজাতীয় বীতি পদ্ধতি হিন্্ব ভাব্ধারায় 
পৃনগঠিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বন্ধপ বলা যেতে পারে যে ভগতের! 
প্রাচীন ভাবধার মত বিশ্বাস কবে যে নানাজাতীয় অধিভোৌতিক শাক 
সমাজের নান ক্ষতির জন্য দায়ী। তবে তাদেহ ভাডাবাব জানা প্রাচীন 
উপজাতীয় রীতিতে তারা বিশ্বাসী নয়। যাঁছুবিষ্ঞা অথবা ভূত তাঙান 
প্রক্রিয়া অপেক্ষা এই ভগতেরা ভজন বা কীর্তন গাশ করে আধিভোতিক 
শক্তিকে বশ করতে চেষ্টা করে। 


ওরাও দের জীবনে টানাভগত আন্দোলনহ বশেষাজাবে স্মরণীয় । 
কারণ এই আন্দোলন আলো) উপজতির ধমীয় জবন ছাড1ও অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লব এনেছিল । এই টানাভগত আ'ন্দোলনের 
অপর এক নাম কুকঘ ধরম। গ্রাণোচ্ছল ওরাও বুবক যা! রাত প্রধান 
দেবতা ধরমেশের স্বপ্রাদেশ পেয়েছিল । স্ঠে ম্বপ্পা্দেশের বিষষবস্ত্র ছিল 
ভূত প্রেতের পূজা এবং ভূত তাডান পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, দেবদেবীর 
উদ্দেশ্টে পঞ্জবলি, মাংস ভক্ষণ ও মগ্য পাশের উপর শিষেধাঞ, কষিহাষ 
পরিতা।গ এবং চ1 বাগানে কুলির কর্মগ্রহণে পরিসমাধ্ি। খুব আশ্চযের 
বিষধ, যাত্রা ওরাও'র প্রতি এই জাতীয় স্বপ্নাদেশের কথা দিক দিকে 
প্রচারিত হয়ে পড়ল এবং দলে দলে ওরাও উপজাতি এটিকে স্গংগঙত জানাল । 
বহু ওরাও কৃষিকাজ ছেড়ে দিল; জমিদারকে খাজনা দেওয়া বদ্ধ করণ, 
মছ্যপান এবং অশ্তদ্ধ জীননযাত্র] থেকে দুরে সরে গেল। রাত্রে ভূত তাড়াবার 
কাজে দলে দলে আত্মনিয়োগ করল। এই ভূতই দেশের ধুকে হাহাকার 
এনেছে _- মানার জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কাজেই একে টেনে বের 
করতে হবে। রচিত হুল ভূত তাডাবার বিশেষ প্রক্রিয়া, কালঞ্মে টান! 
ভগত আন্দোপন ওরাও'দের সামাজিক চিন্তাধারা, বিবাহ পদ্ধতি, ধৃমকুডিক়্ার 
জীবন যাপন, আখন্ডার নৃত্যগীত, রুষিক!জ ও আনুসজিক কর্মারলী এবং 
সর্বোপরি ধর্ম বিশ্বাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। ওরাও জীবন তথা 
ছোটনাগপূর উপজাতির জীবনধারার রূপকার শরংচন্্র বার এই টানাভগত 
আন্দোলনকে ধর্মীয় জীবনে সীমিত করে দেখেননি | তার মতে এই আন্দোলন 
ওরাও উপজাতির দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং ছাদের প্রতি 
শাসক গোঠীর চরম নিপ্লিপ্ততার প্রত্যক্ষ জেহাদ পোষণ'রই নাখাস্তর | 
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ওরাওদের জীবনে বহিরাগত গোঠির দ্বিতীয় প্রধান প্রভাব হল 
খ্ষ্ধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ । এই প্রপঙ্গে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে ওরাও' উপজাতির 
জীননে হিন্দু ধর্মের প্রভাব এসেছিল ক্্্কর্ত ভাবেই-_ এখানে কোন 
ধর্মান্তকরণ এবৃত্তি কাজ করেনি। পাশাপাশি বসবাস করার ফলেই ছুই 
ধর্মীর জগতের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘন্টছিল এবং তার ফল অনুযায়ী ওরাও” 
জীবনে হিন্দুধর্মের প্রকৃত প্রভান সঞ্চারিত হয়েছিল 1 কিন্তু গ্রষটধর্ষের 
প্রভাব এসেছিল বিশেষে এক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে | ধর্মীস্তকরণের উদ্দেশ্য 
নিয়েই বিদেশী ধর্মপ্রচারকেব দল এখানে আধিভূত হয়েছিলেন এসং ওরাও'দের 
সেই বাজে উৎসাহ ধান বরেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের সহাম্ুভৃতিপূর্ণ 
মনোভাব, ওরাওদের দুঃস্থ অর্থনীতিতে প্রকৃত সাহায্যদান, অর্থপিপাস্থ 
মহাজন এপং ছুধর্ষধ জমিদাগের কখল থেকে মুক্তিদানের প্রতিশ্তি ও 
তানুযায়ী কাষকলাপ ওর উপজাতিদের খ্রীষ্ট ধর্মে অন্ুপ্রবেশে বিশেষ ভাবে 
প্ররোচিত করেছে । খ্রীষ্ধর্ম গ্রহণের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওরাও দের 
জীবনে নানা ধ্যান ধারণার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। যে সব ওরাও" উপ 
-জাতি ধর্সাস্তথিত হল তারা উপজাভীর জীবনধারা! হাতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন 
হল এবং জাতীয় ও বিজাতীয় ধ্যানধারণার অসম সমন্বয়ে এক বিচিত্র জীবন 
ধারার অধিকাথী হয়ে তারা দিনাতিপাত করতে লাগল। 


অতি সা্প্রতিক কাপে ছোটনাগপুরের বুকে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
প্রতিষ্ঠার ফলে ওরাও সমেত অন্তাঞ্ঠ উপজাতিদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
এসেছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই শ্ল্পি বিন ওরাও দের মৃগাস্তব্যাপী এত্হা, 
প্রাচীন চিন্তাধারা এবং নিশ্বাস ও সংস্কারের সাবণীল ধারাকে স্তব্ধ ববেছিল 
বললে অতুক্তি হবেনা। সর্ব মোট ৯,২০০ একর জতিতে এই শিল্প সংস্থা 
গুসার লাভ করেছে। এই জমিতে ২৫টি উপজাতীয় গ্রাম তাদের সমাজ- 
সংস্কৃতির নানা উপাদানে ভরপুর হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল । ওুকত 
কারখানা এপাকার মধ্যে চিহ্নিত হওয়ায় তিনটি প্রধান গ্রাম ধৃকয়া, লাটম। 
এবং সতরঞি (তিনটিই ওয়াও গ্রাম) সর্ব এথমে নিশ্চিত হল ! ১৯৫৮ 
খীষ্টাবে এই গ্রাম তিনটি ততকাশীন বিহার বিশ্বাষ্থালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভ1গ 
(বাটি কলেজ) কক লমীক্ষিত হয়। উক্ত সমীক্ষায় তিনটি উপজাতীয় গ্রাম 
ও পারিপাশ্থিক গামগুলোকে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার (ভত্তিতে ওরা দের 
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জীবনধার] পর্যবেক্ষণ এবং গম পরিত্যাগের সরকারী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে 
এদের মনোভাব ও ভালোদ্দীপনা অনুধাবন করা হয়েছিল। উক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নুবিজ্ঞানের এনজন ছাত্র হিক্সৰে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক সেই ক্ষেত্র 
অন্থসন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলেন । সে দিনের শ্ত:ক্কৃতত উপজাতি জীন 
গ্রামের প্রতিটি অংশে যেন উপচে পড়ছিল । শান্ত, সমাহিত ৬ শীতল 
জজলময় পরিবেশে জীবনের মে শাশ্বত্ধারা বয়ে চলেছিল গ্রাম পৰিতঙ্াগ 
পরোয়ানার জন্যে তা অনুনকাংশে অনকদ্ধ হয়েছিল বলে আমরা প্রতিটি 
পদে অঙুভব করেছিলাম 1 বুহশ্রর ভারতীয় স্বার্থে, দেশের ও দশের 
মঙ্গলার্থে ওরাও গ্রাম কয়েকটি বৃলডোজারের ল্জনঠোর চক্রের নিশ্পেমশে 
মাটির লাথে মিশে গেল । সেই সাথে এই ছোটনাগপুর এলাকার উপজাতি 
জীবনধারার সাথে বৃহত্তর শিল্প প্রভাবিত ৬ নগর-সাংস্কৃতিক জীবনধারার 
মিলন ঘটল। এর অধ্যর্ণ ফল হিসেবে ওরাওদের জীবনে এল অভাধনীয় 
পরিবর্তন। তবে অভাবনীয় হলেও এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয় । লক্ষ 
করার বিষয় যে এই ছুষ্ট প্রান্তিক সংস্কৃতির মিলন কিন্তু কোনদিনই 
পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল ন|! বনাঞ্চলের মানুষ হঠাৎ দেখল যে সে 
এক বিরাটকায় শিল্পাঞ্চলের মানুষ হয়ে পড়েছে। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে 
নেওয়ার মত তাদের কোন শিল্পগত যোগ্যতা বা তদছুযায়ী কোন পশ্চাৎপট 
তৈরী হওয়ার সুযোগ হয়নি। উত্খাত ওরাওদের নিভিন্ন জায়গায় মাটিকাট] 
প্রভৃতি শারীরিক শ্রমের কাজ দেওয়া! হল | কিন্তু এট বিরাট সংখাক 
উপজাতিদের শিল্পে নিযুক্ত হওয়ার মত কোন শিক্ষণ দেওয়ার কথা কোন 
দিনই চিন্তা করা হয়নি। কাজেই এর| এক জায়গার শারীরিক শ্রমের কাজ 
শেষ হলে অন্থ জায়গায় যেতে লাগল । এইভাবে একটা স্থায়ী ও সুসঙ্গপধ 
কৃষক গোষ্ঠী ভবঘুরে অপটু শ্রমিকগোষ্ঠীতে পরিণত হুল 1 পেশা, পরিবেশ 
'এবং পাবিপাশ্বিক অসদ্বশ জনাগো্ঠীৰ এই হঠাৎ পরিবর্তন খুব হ্বা(ভাবিক 
কারণেই এই সরল উপজাতি ওরাওদের জীবনে নানা সামাজিক অপমতার 
(9০০৪1 80811111000) হ্ষটি করেছে। ওরাও উপজাতির সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্পল এই অসমতা সামাজিক বিঘটন (5০90141 41517168718 6107 ), 
অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল (2০০11091710 01511266618 11017)) এনং মানবিক পিচ্চি 
করণের (1০0691 ৫157006102) সূত্রপাত ঘটিয়েছে যা কালক্রমে সাংস্কৃতিক 
(05109181 ০01515) হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে । 
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ঢচাকম।দের আদি বাসভুমি ও ধর্ম সমন্তয় 


দুলাল চৌধুরী 


চাকমারা ভারত-উপমহাদেশের অন্যতম বৌদ্ধ আদিবাসী । নঙমানে 
পার্বত্য চট্টগ্রামে, (বাংলাদেশ) ত্রিপৃঝ! রাজা ও অরুণাচলে চাকমার| বস।স 
করছেন । প্রায় ছু'লক্ষাধিক চাকম। এই রাজাগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছেন । 
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন চাঁকমাদের স্থায়ী বাসভূমি বটে, ঢোবমার 
মূলত: মঙ্গোল জনগোঠীর অস্ততূক্ত এবং এই উপমহাদেশে বছিরাগত। কাৰণ 
চাকমাদের লৌকগাথায় বিশেষ করে “চাটিগাং ছাড়া পালায়' চ।কমা জনগোষ্ঠার 
পুনঃ পুনঃ স্বানাস্তরণের ঘটনা বধিত রয়েছে | এবদা চট্টগ্রাম জেলার 
রাজ্নিমায় চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং চট্রগ্রামের বিস্টাঁ অঞ্চলে 
এমন কি ফেনী নদ'র তীর পর্যন্ত চাকমা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে 
প্রবল পরাক্রাস্ত পাঠান-য়োগল বা হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমার 
বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চনের গহন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের আদিধর্খ নয় | 
এখনও চাকমা সমাজে দ্বিবধ ধর্মারেণ পরিলক্ষিত হয। সমাজের ওপর গ্রে 
বৌদ্ধধর্ম, নিপ্ভূমিতে প্রাণবাদ' | একদিকে ঘেষন আছেন “বৌদ্ধতিক্ষু 
অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন “রোলি, বাউপীরা” ৷ বাউলীরা লোকায়ত ধর্মের 
রক্ষক, প্রচারক ও প্রবর্তক । স্থৃতরাং বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় পরব্কালে, 
যখন পূর্ব ভারতে পৌদ্বধর্ম ইসলাম বা হিন্দ্ধর্মের চাপে বিলুপ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, 
তখন বৌদ্ধধর্ধ প্রগাবকের পার্বতা ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন । 


চাকমাদের কিন্বস্তীতে জানা যায় “কলাপ' নগর চাকষাদের আদি 
বাসভূষ্গি। এই “কলাপ" নগরের সঙ্গে অনেকে আবার চম্পক নগরের নাম 
উল্লেখ করেন । এই কলাপ বা চম্পকনগর কোথায় অবস্থিত ছিল? 
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প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি শাক্য জনপদ ছিল । তাদের মধ্যে 
'কপিলাবস্ত', দেবদাহ, কোহিল, কলাহ, কুশেত, কাশিত, শাকেত প্রভৃতি 
নাম উল্লেখযোগ্য । অনেকে মনে করেন কুশেত বর্তমান 'কুশিনগর*, কাশিদ 
কি বর্তমান কাশী? সম্ভবতঃ 'শীকেত' বর্তমান 'অযোধ্যা”। আর কপিলাবস্ত 
বৃদ্ধের জন্মভূমি, “দেবদাহ' বুদ্ধের মাতুলালয়। ইতিহাসের নির্মম রথচক্রতলে 
সেই নামগুলি আজ ইতিহাসের পত্র থেকে লৃপ্ত অথবা রূপান্তরিত | কলাপ 
নগর হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর | চাকমাদের তালপাতার 
পূখিতে “কলাঁপ" নগরের উল্লেখ বয়েছে। (দ্রঃ বাধামন __ ধনপুদি পালা) | 
'কলাহ' নগর উচ্চাৰণ বা লিপি বিরতির ফলে 'কলাপ' হতে পারে কপিলা- 
বস্তর নিকটনতাঁ একটি জনপদের ন'ম 'বলাপ'। এখানে একদা *শাক' জাতি 
বাস করত। বুদ্ধদেব শাক্য বশীয়। চাকমারা মনে করেন তারাও শাব্য 
বংশোদ্ভব। অবশ্য ইতিহাসের তেমন কোন জোরালো সমর্থন নেই। 


সনাঙড শেছেন নামক জনৈক চীন দেশীয় এঁতিহাপিক মার্গালিয়ার 
ইতিহাসে লিখেছেন, শীক্যবংশ তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল । যেমন-__ 
মহ[শাক্য, লিচ্ছুবিশাক্য, পার্বতা শাব্য । চাকমা এবং তংঙেযোরা 'ধর্মকাম' 
পূজা করত। এই পৃজাকে 'সীবালী পৃজা”ও বলা হয়। সীবালী ছিলেন 
এক শীক্য রাজপুত্র । সিদ্ধার্থের সমসাঘয়ি ককালে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। সীনালী পরবর্তীকালে নুদ্ধ অচ্ুবক্তরূপে পরিচিত হন। ব্রদ্ধদেশের 
প্রাচীন ইতিহাসে জান যায়, প্রাচীন ব্রক্ষে পাচটি প্রধান জাতি ছিল। 
যেমন, ব্রদ্থ1, তৈলাং, কেবাণ বা কোঁহরণ, বিউ ও চাক। এই চাকেরা 
উত্তর ব্রদ্দে বসবাস করত। ব্রদ্ষের প্রধান নদী ইরালতীর একটি শাখার 
নাম চম্পা। চম্পা ও ইক্কাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল | 
সেইখানেই চাকরা বাস করতেন | এই চাকদের আদ্িনাম শাক (7891) 
্রন্মদেশীয় বা আনাকানীয উচ্চারনে 'শাক' হয়ে গেল চাক। এই প্রসঙ্গে 
আব একটি চমকপ্রদ দৃষ্টাস্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
বর্তমান বিদেশ মন্ত্রীর নাম সারিণ চাক (শাক?) 1 সম্ভবত: কান্বোভিয়ায় 
ও ভিয়েতনামে “চাক' বংশজ লোকেরা এখানে বসবাস করছেন এই চাঁক 
শব্ধ থেকেই কালক্রমে চাকমা শব জাতি অর্থে ব্যবহৃত হলে । চট্টগ্রাষের 
অধিবাসির| (ছিন্দু ও মুসলমান ) উভয়েই চকমাদের বলেনঃ “চামওয়া। | 
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চাষু শব্ধ শ্যাম শবের সাত্বশ্বাচক। সেই জন্ব বর্তমানে অনেক গবেষক 
শ্তাম দেশীয় লোকদের সঙ্গে চাকমাদের সাদ্বশ্ত খুঁজে পেয়েছেন | এই 
প্রপঙ্গে আরে! বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন | ক্তার জন্‌ গ্রীয়ণসন 
বলেছেন, “চাকমাদের লিপি স্মের পির অন্্গামী। কামোডিয়ার লিপিও 
“ল্মের' | অবশ্ঠ ব্রাহ্ম লিপির সঙ্গেও চাকমা লিপির সা রয়েছে! ম্মর্তব্য 
এই একদা ক্রহ্মদেশ থেকেই বৌদ্ধধমের গ্রস্থাদি আরাকানের পথ ধরে 
পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রচারিত হয়। বর্তমান লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ 
সালের প্রথযার্দে অঙ্থসন্ধান চালিয়ে তালপাভায় লেখা যে সমস্ত প্রাচীন 
“তারা” ও প্রাচীন পুথি, তান্ত্রি* শান্জ (মন্ত্র উদ্ধার কবেছেন। ভাতে 
দেশীয় লিপিবই 'প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে । কিস্তু খুব চমকপ্রদ ব্যাপার এই, 
বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার চাকমারা চট্টগ্রামী উপভামায় কথাবা্া 
বলেন এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। তবে অতি সাম্প্রতিক 
চাকমার ব্রঙ্গদেশীয় লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্ট। করছেন । (রঃ নয়ারাম চাকম। 
প্রণীত "চাকম! প্রথম পাঠ | রাঙ্গামাটি, পার্বত্য টট্টগ্রাম )। 


চাকমাদের আদি বাসভুমি তাহলে কি ব্রহ্ষদেশে ?  শ্রাচীন তরঙ্গ 
ইতিহাস এ গ্রাসঙ্গে নীরব । সপ্তদশ শতকে শ্রহটে  কালাবাঘ। ] চাকমাদের 
সঙ্গে পাঠানদের সংঘর্ষ হয়? তার বহু পূর্বেই চামারা শ্রহট্র, চট্টগ্রাম 
ত্রিপুরা, কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন ! “চাকমা জাতির ইতিহাসে” | সতীশচন্ 
ঘোষ প্রণীত ] এই প্রসঙ্গে শিষ্তৃত আলোচনা করা হয়েছে | ক্যাপ্টেন পি 
উইন তার গ্রন্থগুলিতে টাকমাদের প্রসঙ্গে সন্দর 'ঈতিহালসিক আলোচনা 
করেছেন । তিনি চাকমাদের পার্বতা চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে চিহিত 
কৰেছেন। বৃহত্তর ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস এখনও তন্ধকারে,ঢাকা। 
বিশেষত; পূর্বভারতের আদিনাসীদের প্রসঙ্গে আমাদের 'ক্রুনিকল্স” বা 
'্যানাল্স?গুলি নীরব । যুগে যুগে এই বুহত ভূখণ্ডে নানা জাতের মাহষ 
এসেছে এবং বৃহত্তর জনআোতে মিশে গেছে । তাদের স্থচিহ্িত একক, 
ইতিহাস হারিয়ে গেছে । 


চাকমাদের লোকগাথা, কি্দস্থী আর আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম, 
সাহিত্য ভাষা ইত্যাদির সামগ্রিক বিচার আজও হয়নি। শুধু কিছু কিছু 
খণ্ড খণ্ড বর্ণনা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেয়েছি । বর্তমানে কালেও 
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অনুসন্ধান চলছে। শ্রীস্তগত চাকমা নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিস্ঞালয়ের জনৈক 
ছাত্র “চাকম! ভাষার ইতিবৃত্ত নামে একটি পুক্তিকা প্রণয়ন করেছেন (১৯৭৩) | 
এ পুস্তিকায় তিনি চাবমা ভাষাকে মাগধী (যাগহী) প্রারুতের সমতুল্য 
বলে বিবেচনা করেছেন । এুকৃতপক্ষে মাগধী এ্রাকুতের যে লক্ষণগুলি আমরা 
পেয়েছি তার সঙ্গে প্রাচীন বাংলাভাষার মিল বয়েছে। প্রাচীন বাংলাভাষার 
নিদর্শন পেয়েছ চচর্দাচর্ম নিনিশ্বে চের্যাপদে)। আর এই চর্ধযাগুলি যার! 
রচনা] করেছিলেন ভারা যে শুধু বাঙালী একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় 
না। কারণ এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে মাগধী প্রাকৃতের প্রচলন ছিল। ভাগলপুর 
থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যস্ত বা মগধ থেকে অঙগ-বঙ্গ-কলিজ পর্যস্ত | 
চট্টগ্রামের বর্তমান উপভাষা মাগধী প্রাকৃতের বিকৃতরূপ মনে করা যেতে 
পারে | চাঁকৃমারা ইতিহাসের আদিতে অর্থাৎ তাদের উত্তবুগে যে ভাষ। 
বলতেন বা ব্যবহার করতেন, আজ পে ভান বিস্বৃতির অতলে ডুবে গেছে। 
কালক্রমে তারা যে জনপদে ছড়িয়ে পডেছে সেখানকার ভাষা আয়ত্ব করেছে। 
তা না হলে লিপির সঙ্গে বর্তমান কথ্য ভাষার এমন পার্থক্য হতে পারত 
না। এতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উপপ্নবে চাকমার! বহুযুগ ধরে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছে। মাত্র প্রায় আড়াই 
শত বছর আগে রাণী কালিন্দির আমলে তারা৷ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরাকান 
পযন্ত বিস্তৃত ভূঁ-খণ্ডে স্থায়ী বসবাস শ্বরু করেছে। সেইজন্ত তাদের ইতিহাস 
নান। জটিল ঘটনার আবর্তে আজ নিমজ্জমান। 


তবে একথা ঠিক চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন। 
হিযালয়ের পাদদেশের গহন অরণ্যে মহাভারতের ব! পুরাণের যুগে কিরাত, 
শবর ইত্যাদি আদিবাসী বাস করতেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
চর্ধাপদে ও শবরদের উল্লেখ রয়েছে । বৌদ্ধ মহাযান বা বজ্যানীর একদা 
মঙ্গোলিয়। পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন এনং এই স্ুবিস্তত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বাণী 
প্রচার করতেন বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িফুকপ নেপালের তিব্বতের বৌদ্ধ যঠগুলিতে 
সীমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্শ চাকমাদের মধো 
প্রচলিত বয়েছে, তা মুলতঃ শ্রীলঙ্কা ও ত্রদ্মদেশের খেরবাদী বৌদ্ধধর্মের 
সম্প্রপারণ। মগধ বা কলিঙ্গের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ | অবশ্ত অগ্রাদশ 
শতকে পূর্বভারতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্দে থেরবাদীদের সমন্বয়ে এক অভিনব 
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বৌদ্ধধর্ষ এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে পড়ে। আশ্চধের বিষয়, চর্যাপদে বাবহত 
রূপকল্প বা ভাষার সঙ্গে বর্তমান চাকমাদের কোথাও কোথখাগড মিল খে 
পাওয়া যায়। অবশ্য এই মিল খুব বিচ্ছিন্ন। চাকমাবা যে মঙ্গোলীয় জন- 
গোষীর অস্তভূক্ত এ বিষয়ে ক্কোন সন্দেহ নেই। 


কালক্রমে তারের মাধ বৃক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে গ্তিহাসিক কাথণে। 
তাদের দেহাকৃতি ও অগ্যান্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য গাইল্যা পর, (কাদে।ডিয়) বা 
ভিয়েতনামবাসীদের সঙ্গে সার্ৃশ্োর প্রতি ইজিত করে! হুজবাং মনে হয় 
চাকমারা মুলত: চাক বাশাক। থাইল্যাণ্ডের “চ)াংম।ই' নদী প্রপঙগ ত বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ভারত ইতিহাসের প্রাগ্ষায় তারা যাযাবর জীবন থেকে 
মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তর দৃরেছেণ । একধিন উপস্ুক্ত পরিবেশে পাতা 
চট্টগ্র'মে স্থায়ী বসবাস স্থাপন কবোছেন। টট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও 
“মহামুনি? ৰা বৌদ্ধ উৎসব পণের মপ্ধ্য চাবমাদের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি 
ইঙ্গিত করে । সেই হারানে। ইতিহাস উদ্ধারের গ্রঠ্ই| করছেন বিভিন্ন গবেষক | 
চাকমাদের ধর্মজীবন প্রসঙ্গে বিখাত জার্মান গবেসক অধ্যাপক ডঃ: হাইন্জ 
বেশার্ট বলেছেন, 

“চট্টগ্রাম এলাকায চাঁকমাদের বাস। নৃতাত্বিক দৃষ্টিতে এব দঃ প্র 
এশিয়ার লোক । ? :* 2 ৭ ধম বিষয়ক বিভাগে চাকমাদের চারভাগে 
ভাগ কর। যেতে পারে ।?? 

১, ভিক্ষু ২, বৌপি ৩. ওঝা ৪, গালি । 
এদের ধায় ও সামাজিক কাঠামে শিশ্ন্রপ £ 

ভিক্ষু ৪ সন্রযাসী, সংঘরাজা শিপায়বন্চ। 


রৌলি | বা থাউলি - গ্রামীণ পুরে।ছহিত 3 লোক।চারী। 





| 
ওঝা অপদেবতা ও বাড ক-যস্তরাৰ। আধিভোতিক শঙ্তির নিয়ন, 
] | লোক চিকিত্সক 


1 
গাঙ্গুলি লোকগায়ক বা গায়েন, করিওয়ালাধের মতন। 


রও, তেজ 


খথ৭ 


চাকম। সমাজ সংগঠনের প্রাচীন কাঠ।মো ছিল নিম্নরূপ £ 


চাকম। রাজা 


ঞএজপঞাহার- ভারা স্পা জরা +* ওত স্জ 


মৌজা প্রধান (হেডম্যান ) 
] 


অক পারদ এ হরর | আজ টসে বর উল লও ৬. গর প্যান বাটা টক পবা অত 


1 
ৰ বারবারী (গ্রাম প্রধান ) 


আপা জনে 1” দা রা ধারার ই হত ৬০০৪৩ 


সাধারণ ঢাঁক্ম! 
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থেরবাদী বৌদ্বধর্গ বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে এচলিত বয়েছে। মহাথেড়ো। 
নিন্ংর ৬ সংঘরাজ। নিকায় মিলিত হয়ে বৌদ্ধধয় প্রচার করছে | 
বাংলাদেশে ৩১০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে প্রায় ২৪৬টি চট্টগ্রামে অবস্থিত। 
একদিশ্কে নৌদ্ধ সংঘ অগ্তদিকে গ্রামীণ পুরোহিত ঝাউলিরা টাকমাদের ক্রিয়া 
ও লোকাচাঁরকে নিয়ন্ত্রন করছে । জন্ম-মৃত্যু-বিবাহু এই ভ্িবিধ কর্মেই উভয় 
ভাবধাখার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। 


এখ।নে বৌদি চানমাদের ছুটি লোকাচাবের দৃষ্টান্ত দিলে আমাদে 
বৃ+তে সুবিধা হবে। 


১. টুমুলাও £ বিবাহ আু্ানে ঠুমূলাঙ অবশ্য পালনীয় লোকাচার। চুমুপাও 
অন্থষ্ঠান ব্যতীত বিবাহ অসমপর্ণ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা প্রতি বছর চুমুলাও 
বিপদ শিনারণের জঙন্ত করতে পাপন, এবং অনেকে করেও থাকেন। 


চমূলাও অহুষ্ঠাংন ও ॥1 পৌরোহিত্য করেন। পূর্বদিন অর্থাৎ চুমুলাঙের 
পুরদিন ওকে নিমশ্রণ করা হয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্ত। 
টমুলাঙ অন্ঠানের দিন খুব ভোরে ও+1 নিদ্দি্ট গৃহস্থ বাড়িতে আসেন 
এবং খাশের “চ্যাচাড়ী' দিয়ে একটি ছোট “চ্যঙাড়ী? প্রস্তুত করেন। তার 
এক পাশে একটি কাঠাল পাতায় একখানি ছোট শ্ছই” দেওয়া হয় । 
অন্তপাশে বাশের তিনখানি বাখার তেপায়া মত করে তাদের মাথায় 
আর এসটি পাতা ওয়া হয, এটা দেখতে ঘরের মতন । এট। নারীর 
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জন্য নিমিত। “ছই*্থানি পুরুষের জন্য নিম়িই। ছইয্বের নীচে একটি ডিম 
রাখা হয়। 


তারপর দুটি ছোট ঝুড়ি মধ্যে একটিতে চস, এবং অপকটিতে 
ধান দিয়ে পূর্ণ করে রাখ হয়! খুব ভাৎপর্শপূর্ণ ব্যাপার হল _- দুটো 
ঝুড়ির পাশেই ছ্ুটো মদের পূর্ণপাত্র রাখা হয়। শুনা এরপর কাঠাল বা 
বাশপাঁত। মধ্যম! ও অনামিক! অন্ুলির মধ্যে স্কাপন কর হঠাত সেঠ পাতা 
অন্ুষ্ঠানস্থলে তিনবার নিক্ষেপ বরে “দেবী পরমেশ্ববীর' কাছে £আগচাওয়া বা 
শুভকামনা কবে নেন। দুটো পাতার মধ্যে এটি চিৎ আৰ একটি উপু 
করে পড়া চাই। নতুবা অনু্গান শুভদাযক শা হতে পাবে। 


তারপর 371 তিনটি কুক্কুট ধলি দেন। বিবাহুচুটানে একটি শবর বাপ 
দেওয়! বিধেয়। যোবগেধ পদছ্ধঘ, মস্তক ও হাপিগ্ড এব শবরের মক, 
শোণিত সহ সামনের ও পেছনের ছুটে। পা দিদ্ছ লরে কলাপাতায় দেবীর 
সামনে রাখা হয়| স্বামী শী (যদ নবপারণীত| হন ) অহুচনস্বলে এলে দেবীক 
প্রণাম করবেন এবং মছ্যপ।ত্র বিনিময় করবেন । এবং আবার দেবীকে প্রণিপাত 
করবেন । 


41 মোরগের পাঁয়ের আঙ্গুল, অনুষ্ঠানে দেয় ঢাল ইত্যাদি বিটার করে 
নবদম্পতির শুভাশুভ বিচ!র করে করে খলে দেন। মোপগেপ পায়ের 
আগ্ুল অত্যধিক ফাক থাকলে, পাত্রে দেওয়া চাল গজনে কম ংপে 
অমঙ্গল হবে। 


চুমুলাঙ্গ অহুষ্ঠানের থান সাদ! স্থত্র দিয়ে ঘেএ| দেওয়া হয়। "ঠাপ 
শেষে ওঝ উক্ত স্থত্র খণ্ড খণ্ড করে ফারাক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এবং অঙ্টান 
কর্তা-কতৃদ্দের যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামহাতে সুত্র বন্ধন করে দেন! এবং 
সকলের শুভকামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করেন। 


মন্তব্য £ চুমুলাঙ চাকমাদের আদিধর্শ জড়বাদ ও প্রাণবাদের অস্তগতড। 
কারণ এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাতিরেক লোকাচার রয়েছে প্রচুর। প্রজনন ও 
উর্বতাবাদ যাছু-বিশ্বাস সম্পক্ত হয়ে একটি পূর্ণাজ লোকাচাবে পরিণত 
হয়েছে। কোন শাহী আচার এতে নেই। কৌদ্বধর্মের পরিশীলিত ছাপ 
এতে পড্ডেনি। 
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চুমুলা শব্দটি শব্দতাত্বেণ দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ । চাকমাদের 
ভাষায় একটি শব্দ আছে -- “লাঙ্গযয়া, (17818)-__ এর অর্থ প্রেমিক। 
অন্য একটি শব্ধ আছে __ *লাঙ্গোনেক” _ এর অর্থ কুমারী। চুমু__ এর 
অর্থ (বাংলায়) _- পাত্রে ওঠ সংলগ্ন করে তরল পদার্থ পান [সংসদ 
বাঙ্গাল। অভিধান ] বা চুহ্ধন) পান ইত্যাদি। 'লাঙ' শব্দার্থ __ আঞ্চলিক 
ভাষায় রক্ষিতা (মালদহ ), বাঁরাজন|) স্বামী (চট্টগ্রাম )। সম্ভবত, লাঙ 
শব থেকে লাঙ্গল এসেছে । এমনকি “লিঙ্গ” (শিল্প; 711811805; শিবের 
পিঙ্গমৃতি ) শব্দ থেকেও “ল(৬" আসতে পারে। স্তরাং শব্দটি গ্রজনন জ্ঞাপক। 
এই সমস্ত বিবেচনা করে বলা যেতে পাৰে “ুম্বলাঙ' চাকমা সমাজে আদিধর্ম 
প্রাণবাদ ব। প্রজননবাদ সম্পৃক্ত একটি অনুষ্ঠান । 


২। এবার একটি বিশুদ্ধ নির্বাণাদর্শ উদ্দ্ধ অনুষ্ঠানের বিবরণ দেখ! 
অনুষ্ঠানটির শাম. “কঠিন চীনর দান।” পার্বত্য চট্টগ্রামেব লংছ বিহারের 
অধ্যক্ষ বনভান্তের প্রেরণায় স্থানীয় বৌদ্ধ রমণীবা এই অনুষ্ঠান পাপন করেন 
১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কথিত আছে প্রায় ছু'হাজাব বছর পূর্বে বিশাখা 
বৃদ্ধদেবের এবং শিষ্যাদ্দির জন্য এই “কঠিন চীবর দান” অনুষ্ঠান পালন 
করেন। 


এই অনুগান প্রারগ্রের প্রায় ছু'মাস পূর্ব থেকে প্রস্ততি নেওয়া হয়। 
চাকমীরা কোমর তাত বৃনে। এটা মেয়েদের শিল্পকর্ম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
এই বঙ্গ বূনতে হ'বে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বা ্রমণের প্রয়োজনীয় বস্ত্র “জরি-চীবর: 
নামে পরিচিত : 


ক। উত্তরাসাঙ্গ ( উত্তরীয়) 
থ। সঙ্গাতি 
গ। অন্তর্বাপ : ছুটি “অংশ বন্ধন" চাঁএখান। “জল সাকুশি' ও ছুটি 
“কটি বন্ধন ।” 
এই অঙ্ুষ্ঠানে হাজার হাজার বৌদ্ধ পুণ্যারাঁর সম।গম ঘটেছিল। যিনি 


অর্থা যে মিল! 'কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান করবেন, তিনি প্রায় দু'মাস 
পৃ থেকে তাতযন্ত্র, স্থত্র ও অন্থান্থ আহ্ষঙ্গিক প্রবাাদি সংগ্রহ করতে 


তক 


থাকবেন । নির্ধারিত অন্গ্গানের দিনে বা! রাতে এক বৈঠকে তিনি কোমর 
তাতে উল্লিখিত বন্সাদি বূনবেন। অবশ্ত অন্থান্ত মহিলার! তাকে প্রয়োজনীয় 
উপকরণের যোগান দেবেন। 


শুদ্চিত্তে কন্প বূনতে না পারুলে গে বন ২৪ ঘণ্টায় শেষ হ্যনা। 
পবিত্র চিন্কে ও এক্াগ্রমনে এই বন বুনতে হয়। বন্ধ বৃনলাস্তে ভিক্ষু ব! 
শ্রমণের কাছে শোভাযাত্রা করে 'কঠিন চীবধ' নিরে যোতে হবে এব" ভান্তের' 
চরণতলে এ 'বঠিন চীবর” উৎপর্গ করতে হবে। তারপর শ্রমণ, ভিক্ষু 
বা ভান্তে পুজাবিণীকে আশীর্বাদ করবেন । এই সময় বৃদ্ধ-উপাসনা অবস্থা 
কর্তব্য । 


এই অনুষ্ঠান করতে পারলে ব্রতিনী যোক্ষ লাভ করবেন। নিবাণের 
পথ মন্থণ হবে। সুতরাং যে আচার এব সঙ্গে জড়িত রয়েছে তা মুলত: মোক্ষ 
লাভের আদর্শে অনুপ্রাণিত | চুম্বলাঙের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই আপনারা 
অনুধাবন করতে পারবেন। চুুলাডেও অবশ্থা £মন্গলাকান্থা” রয়েছে, কঠিন 
চীবর দানে” “নির্বাণ-বাঁসনা।, অথচ উভয়ের মধ্যে মেলিক পার্থক্য 'জীব 
বলি, ও “বলি রছিত 'প্রথ।।, একটাতে আপাত হিংসা অস্থটাতে বৌিধর্ম 
প্রভাবে পরিপূর্ণ অহিংসা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকধণ করে। এইরপম বত 
দৃষ্টান্ত দিয়ে আমর। চাবমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল পরচয় 
তুলে ধরতে পারি । কোন কোন আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দুর লে'কাচার অগ্ু প্রবেশ 
করেছে অথবা প্রভাবিত করেছে । সে আলোচনা এখানে অপ্রাসগ্গিক! 





প্রসঙ্গ গ্রন্থ : 


১) 01010052908 17111 118005 ৪10 0106 ৫%/611679 (1)616110, 
--080৮ 2, 71565181869, 


হ। 17100015010 900৬০% 01 11019: ৬০1]: ৬ 


-7911 01161501], 
৩। চাঁকম। জাতি: সতীশচন্দ্র ঘোঁষ 
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৪। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত £ শ্রাবিরাজমোহন দেওয়ান । 


৫ | গৈরিক1/১ম ব্ষ/১ম খও্ড/১ম সংখ্যা £ বৈশাখ/ ১৩৩৩ (রাজ মাটি) 
শ্রীপ্রভাতকুমার দেওয়ান সম্পািত। 

৬। ত্রিপুর1 প্রসগ/জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার/ত্রিপুরা সরকার/ 
শীস্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত/১৯৭৫ 


দ্রষ্টব্য : সমপাময়িক বৌদ্ধধর্ম £ বাংল ও রিপৃরায় £ ডঃ হইন্জ 
বেশাট পিখিত। 


ডিরেক্টর 
একাডেমি অব. ফোকৃলোর 
কলিকাতা 
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প্রতিবেশা সংস্ুতি ও জীবন 


(নগানী নোকসঃস্কৃতি গরিচয় 


হরেন ঘোষ 


উল্তরবঙ্গের শৈলশহর দাজিলিও তার অফুব্রস্ত সৌন্দর্যে আকর্ষণ করে 
সমতলবাসীদের । দাজিলিও পৃথিবীর অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ পার্বত্য অঞ্চল। এখান- 
কার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন দেখলে ধপণা কর। মায় না উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমদিকে কি নড বয়ে গিয়েছিল এখানে । 


প্রায় জনবসতিহীন দাঙ্জিলিঙ ছিল পিকিম রাজ্যের অধীনে | ভূটান 
আক্রমণ করে এর কিছু অংশ কুক্ষিগত করে। ওদিকে নেপাল থেকে, যুদ্ধে 
পরাজিত বিতাড়িত গোখণর] এসে বসবাস স্থকু করল অরণ্যসন্কুল দাজিলিঙে। 
একদিকে নেপাল অন্যদিকে ভুটান মাঝখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সিকিম। 
দাজিলিও এবং স্বভূমি রক্ষীর জন্যে সিবিম-রাজ পরাক্রাস্ত ইংরেজদের 
সাহায্য চাইলেন। তাঁরাও যেন এই স্বযোগেবু অপেক্ষায় ছিল। তাবা 
সাহায্য করতে সম্মত হওয়ায় পিকিমরাজ নিশ্চিন্ত হলেন । নেপাল ও ভুটানকে 
সরিষে দিল ইংরেজ। তবে দাঞ্জিলিডের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ল। তার! 
স্বাস্থযকেন্্রূপে ব্যবহার করতে চাইল এই -শহরকে। সিকিমবাঁজ বন্ধুত্বের 
নিদর্শন স্বরূপ দাজলিঙও হস্তান্তরিত করেন। দাজিলিউ ভারতবর্ষের অস্তগত, 
বঙ্গদেশের একটি জেল! রূপে পবিগণিত হল । স্বাস্থা কেন্দ্র, শৈললাপ এবং 
গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে দাঁজিলিঙ জনপ্রিয় শহর হয়ে ওঠে। 


শেরপা ও লেপচারাই এই অঞ্চলর আর্দি অধিবাসী । তার সঙ্গে 


এসে বসবাস সরু করে ভুটান পিকিম ও নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের অধি- 
বাশীরা। তরাই অঞ্চলে এল মুনডা, সীওতাল, ও'রাওরা। পরবত্তাঁকালে 


ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাপী ও বিদেশীরা দাজিলিডে বসবাস সুরু 
করে। একটি মিশ্র সংস্কৃতর ধারা এই অঞ্চলে গরবাহিত। তবে ক্রমশঃ দেখা 
গেল নেপালী ভাঁষা-ভাষীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে । এই অঞ্চলের 
প্রধান পণ্য চা. এক একটি চ1 বাগিচাকে কেন্দ্র করে ত্রুত জনবসতি প্রসাব্রিত 
হয়েছে । 
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পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য-ভূমির লে'কশিক্ষা ও সাহত্য সংন্ধাতি 
আলোচনার প্রাকৃষ্ীলে অতীত ইতিহাস স্মরণ বাধতে হবে। যদিও 
দাজিলিঙের অধিবাসীদের মূল অংশ নেপালী নামে পরিচিত, মূল ভূখপ্ড 
আচ'র, আঢরণে নেপাল রক্ষণশীল । নেপাল একমাত্র হিন্রাজা । দাঞ্জিলিও 
নেপালের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতির সঙ্গে এদের পার্থকা আছে। ভাষ। 
অনেক উদার, লহনশশল। এখানে নানা পর্ণ, ধর্ম স-স্কৃতির সমহ্থয হযেছে । 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ লঙ্গণীয্প। একে শপরকে শ্রীতির চোখে দেখে 
এবং উৎসব অনুষ্ঠানে নিদ্ধিপ'য় অংশ গ্রতণ করে। দাজিলিও মহাক।ল 
মন্দিরে একই সঙ্গে হিন্দু-পৃরোহিত ও বৌদ্দগাম!কে পূজা করতে দেখে এখনে 
অনেকে বিশ্মিত হন। 


এই অঞ্চলের অধিবাসীরা! শিজেদের নেপালী বা গোখ!ল বাল। 
গোখণ কথাটিই অধিক গ্র»পিত। গোখাপা উৎসবপ্রিয় জাত। বাণে 
মাসে তেবো পার্বশ লেগেই আছে। এখনো এরা ধর্মপ্রাণ) পশ্বগবিশ্বাসী, 
প্রকৃতির অনেক কাছের, আপনজন । পুজাপানণ, এতকথ|, উকত।ক মন্ত্রপাঠ 
প্রায় প্রতিটি নেপালী পরিবারের অস্খর্স চিত্র। ধর্ষে অবিচল শি! 
ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলেই শত ছুঃখ ছুর্দশার মধো৪ পুজাপাৰণকে এরা জীবনের 
সঙ্গে অঙ্গাশীভাবে জাঁড়যে নিয়েছে! ঈশ্বরভাকর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকতা, 
ম। নবপ্রেম, ছুটি উদ্দেশ্যই সিদ্দ হচ্ছে । 


বৈশাখ সংক্রান্তি বা শেষ স'ঞরাপ্তি একটি উল্লেখযৌগ। উত্সব । অতি 
শ্রতুষে ঘুম থেকে উঠে মান সেখে পরিস্কার পেশ হা পরে বিভিন দেবধেবা 
দর্শন ও পুজাপাঠ করা হয়। শ্রীপত্যনাবায়ণের পূজো! হয় এহ দিল। অপেকে 
উপবাস করেন। বৈশাখ মালের শুক! তূতীয়ার দিন অঙ্ষয়-$তীয়! উত্লব। 
এদের কাঁছে অতি পবিত্র দিন। এদিন জপ, হোম, যাগযঞ্, পু পাঠ, দাশ 
ইত্যাদি যা কিছু কর! হুয় তা ফল অক্ষয়। অনেকে এহ দিনটিকে সৃগার্ 
বলে থাকেন। এরা বলেন এই অক্ষর ততীঘার দিন নারায়ণ পূজা কর 
জলপূর্ণ কলস দান করলে অক্ষয় পৃণ্যলাভ হয় এবং সূর্ধলোকে পৌছান যায়। 


বৈশাখ মাসের অমাবস্তায় পাপিত হয়, মাত-আউলি বামাতদিবল। 
এইদিন ছেলেমেয়েরা মাতৃপূজ1 করে। 


খ্‌ এর 


সিঠী চাড় জ্যৈ্টমাসের শুকপক্ষের ষগীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনই 
মহাদেবের জ্যষ্টপৃত্র কাতিকের জন্ম হয়, তাই এই উৎলব। 


প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিনটিকে পুণ্যদিন হিসেবে দেখা হয় এবং 
এদিন মান, দান, দেবমূতি দর্শন, দেবালয় পরিভ্রমণ করার রীতি আছে। শ্রাবণ 
ংক্রান্তি বা কর্কট সংক্রান্তি বা শাউনে সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ | 


শ্রাবণ মাসের রুষ্ণচতুর্দশীর দিন ঘণ্টাকর্ণ পূজো করে এরা । এরা 
বলে গঠামুগল। শুরু পঞ্চমী তিথিতে নাগপঞ্চমী পাপিত হয়। প্রতি বাড়ির 
দরজার চৌকাঠের ওপর গোবর দিয়ে নাগের ছনি টাঙ্গান হয়। এরপর 
স্থপুরি ছুধ ও ছুর্বা দিয়ে সপপূজা করে। এক বছর পর্যন্ত সপভয় থাকে না 
নাগপৃজো করলে । 


ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যস্ত আটদিন ধরে 
চলে গাইযাত্রা। ভাদ্র মাসের অমাবস্থায় ব্রাহ্মণরা পবিত্র কৃশ পুজো করেন। 
এই কুশ বাড়ির দরজার ওপর টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, যখন প্রয়োজন এখান থেকে 
নিয়ে পৃজে৷ পার্বণে ব্যবহার কর] হয়। একে বলে “কুশে অসি, বা গোকর্ণ 
অউসি), 

ব্রতার্ক নামক ধর্মগ্রস্থে হরিতালিকা পা তীজ উত্সবের উল্লেখ আছে। 
পাবতীর বিবাহের জন্টে পিতা হিমালয় বিষুণকে পাত্র মনোশিত করেন কিন্ত 
পার্বতী পতিরূপে পেতে চান মহাদেবকে । মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করাই 
তীজ উৎসবের উদ্দেশ্ঠ । শুক্লা চতু্ধার দিন হয় গণেশ পৃজো। অতি প্রত্যাষে 
ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মিষ্টান্ন ও ছুর্বা ইত্যাধি উপাচার সহযোগে এই 
পূজ! করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় যদি গাঁয়ে চাদের কিরণ লাগে তাহলে সারা 
বছর চোর অপবাদ সইতে হয় তাই সন্ধ্যার আগে সকলে ঘরে ঢুকে দরজা 
বন্ধ করে দেয়। আবার বলা হয় যদি চোবেবা চুরি করতে গিরে অসফল হয়, 
তাহলে সারা বছর অকৃতকাষধ হবে। এই রাজে বাগানের শশ।, বাগানের 
কুমড়ো! ইত্যাদি চুরি হয়। 


উষ্লেখযোগ্য উৎসব “দ্বশৈ।” সারা বছর দকলে আকুল আগ্রহে 
দশৈ এর প্রতীক্ষা করে| প্রায় প্রত্যেকেই সাবাবছর ধৰঝে কিছু না কিছু সঞ্চয় 
করে রাখে এই সময় মনের আনন্দে দরাজ হাতে খবচ করবে বলে। দুরের 
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মানুষ ঘরে ফেবরে। সবাই দৈনন্দিন কাজ বন্ধ করে ছুটির আনন্দে ষেতে উঠতে 
“দশৈ” অহোৎ্সব। আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী প্যস্ত দশধিনপ্যাপী 
এই উৎসব উদযাপিত হয় বলে এর নাম দশৈ। দশমীর দিন অযোধ্যা রাজা 
দশরথের জোগ্টপৃত্র রামচন্দ্র পত্রী অপহরণকারী লঙ্কাপতি রাপণচক পরাভূত 
করে অন্থর শক্তি বিনাশ করেন। এইদিন পিজয়! উৎসব । এরা বলে টিক।- 
উত্সব। বাবা মা ও অন্যান্য গুরুজন দই ও টাল মেখে ফোটদের কপাল 
ভুড়ে বিজয় তিলক বা টিকা একে দেন। কপালে টিকা পরে মনের আনন্দে 
এর! খুরে বেড়ায় । বর্তমানে বাঙ্গালী প্রভাবে ছুখাপুজোও অনষ্ঠিত ইচ্ছে। 


এরপর আসে যমপঞ্চক বা তিহার উৎ্দন। যমরাজা পাচদিশ ছুটি 
নিয়ে ছোটবোন যমুনার বাড়িতে অবসর যাপন করেন। এই সময সপলে 
বাড়িঘর পরিস্কার কবে, বুঙও লাগায়, গাদাফুলেব মালা, পাভা-বাহার দিখে ঘর 
সাজায়, দরজার সামনে কলাগাছ রাগে, অজ প্রদীপ জেল দেয়। তিছার 
উতসনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হযোছ। দ্ব'দরশীর দিন গণেশ পুজে। 
দিয়ে আর, ত্রয়োদশীতে কাক পৃজো, চতুর্দশীর দিন বুকু গুজে! অমাবন্যার 
দিন গাভীপুজো! এবং রাত্রে লক্্ীপূজে। । 


ছিতীয়ায় ডাইটিক! বা ভাইকফোটা । সাল হয় তিহার। 


এছাড়া আছে ধাগ্ত পৃরিম, শিবরাত্রি। পিশাচ চডু্দশী, চেত্রমালে 
চৈত্র দশৈ, রাঁমনবমী । সারা বছরই পুজা পার্বণ উৎসব লিয়ে যেত থাকে 
এর। | বৈদিক দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর পূজা চলে তবে 
মূলতঃ পৌরাণিক রীতিনীতির চেয়ে লৌকিক রীতির প্রততিই আগ্রহ বেশি। 


গোর্খার। শক্তির উপাসক। তবে শিব, চণ্তী, কাপীর চেয়ে এপ পেশি 
মানে ভীমসেনকে। ভীম পূজায় এরা! একশ্রেণীর বনজ গুল্মকে প্রতীক ছিসেবে 
নেয় _ এই গুলোর নাম ভীমসেনপতি | বামায়ণ মহাভারত এদের মুল ধর্মগ্রন্থ | 


নেপালী লোক সাহিতোর প্রধান অংশ ভুড়ে আছে লোক-সঙ্গীত ও 
প্রবাদ প্রবচন । সরল, ধর্ষভীরু সৎ গ্রাম্য নেপালী নগ্-নারীরা নৃত্যগীতের 
মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটাতে ভাপগবাসে। এরা উৎসবপ্রিয় জাতি! তাই 
যে কোন উপলক্ষে আনন্দে উত্সবে মেতে উঠতে চায়। থাকুক অভান 
অভিযোগ, দৈনন্দিন দু:খ বেদনা তো থাকবেই, যতক্ষণ পারে! হেসে খেলে 
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আনন্দে জীনন উপভোগ করে নাও। অত্যন্ত কষ্টপহিঞ্ণ, কর্মঠ, পার্বত্য জাতির 
স্রদয় কিন্ত পাষাণ নয়, সেখানে ফষ্ঠধারার মত প্রন্ত্রবণের নির্মপ রসনি | 


নেপাপী পোকগীতি নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত, নানা নামে পৰিচিত। 
পরিচিত কয়েকটি লোক্গীতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। খু? 
সংক্ষিপ্ত প্রেম সঙ্গীতকে বলে "কাউরে, গীত। যে কোন বিষয়সস্ত নিয়ে 
“সবাই” গীত গাওয়। হয়। মহালয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত গাওয়া হয় “মাললিবি?” 
বা মালশ্ী। অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত। কবিগানের মত গাওয়া হয় জুনারী 
গীত। এগানে পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রেমিক-প্রেমিকা । গ্রামের বিবাহিতা মহিলার! 
দলবদ্ধভাবে গায় সঙ্গিনী গীত। কথিত আছে, যদি বোন বিবাহিতা মহিলা 
আহৃত হয়েও এই গানের আসরে যোগ ন। দেয় তাহলে পরের জন্মে খোডা 
হয়ে জন্মাবে। ক্ষেতে কাজ করার সময় সমবেত ভাবে নারী পুকষ রিয়া 
গীত গায়। প্ামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিজন্ব স্বরে নরনারীরা গাঁয়। 
একে বলে বালুন গীত। নিবাহ বাপরে আদিরস প্রধান রতেলী গীত গুব 
জনপ্রিয় । আর আছে নানী ভুলাউনে গীত বা ছেলে ভুলানো। গান। হরে 
বৈচিত্র নেই, আছে আন্তরিকতা । 


লে!কসঙ্গীতের রচয়িতার নাম জানে না কেউ, কনি বা রচয়িতা খ্য।তির 
জন্যে লালায়িত নন, শুধু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেই তারা খুশি । 
নিজেব মনের ভালোলাগাটুকু আর দশজনের মনে ছড়িয়ে দিতে পারলেই হল। 


নেপাপী লোকপঙ্গীতে নগর[ধিরাজ হিমালয়ের একটি মুখ্য ভূমিকা 
আছে। ধ্যানমৌনী হিমালয় বন্দন। অনেক লোকসজীতের বিষয়। প্রকৃতি 
বিষয়ক অজন্র স্লীত আছে সেখানে দেখি দর্ণান্ গান, কুয়াশ1 ঢাকা পাহাড় 
ঠড়োর ছনি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, মাটি,__গাছ-পাথর। আর আছে ধান, 
ভুট্টা, দৈনন্দিন জীননের অত্যাবশ্যক খাছ্য বিষয়ক সঙ্গীত। *'লহরী লীলা 
মাই” একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। ঠচত্রবৈশাখে যখন ভুট্টার চারা লাগান হয় 
তখন এই গান গাওয়া হয়। একজন একটি কলি গায় এবং সকলে সঙ্ন্বরে 
সবুর তোলে লহরী লীলা মাই। দীর্ঘক্ষণ এই গান গাওয়া যেতে পারে। 
জ্ষ্ট-আধাট়ে ধান রোপণের সময় গায় “অসাবে"' গীত | নাঁয়ক নায়িকা ধান 
রোপন করতে করতে মনোভাব ব্যক্ত করে। 
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নায়িকা গায় :-_ 


“ধান ছে রোপস্থ ছুপৃমা ছুপ্ 
অপারকো মাল! 
রাজাকে বেটি মো কলে কেটি 
বাচছু ছ আশম1 1”, 


সা মাসে ধান বৃনছি কুমারী কমা! আমি, জানি ন। কেমন জীবন 
সঙ্গী পান -_ আশায় আশায় দিন গুনছি। নায়ক তখন আশ্বাস দেয়, আব 
কিছুকাল অপেক্ষা কর, ফসল পাকুক তথন ঘবে ভুলব, ঘর ভরব। 


কালীপৃজ্জোর সময় “মারণী” গীত গাঁওয়। হয়। সঙ্গে নাচখাবতেই 
হনে। অত্যন্ত জনপ্রিয় গান। 


বিবাহ বাসরে বরধাত্রী ও কন্তাপক্ষের মত্ধা বঙ্গ-রসিকতা চলে যে 
গানের মাধ্যমে তার নাম 'কবিত।? 


লোকসঙ্গীতের আবে অনেক ভাগ আছে, নাম আছে তবে সবচেয়ে 
জনপ্রিয় ও প্রচলিত “দেওসী? ও ভৈলো। 


দেওসপী উত্সবের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলেন 
দেওসীর মূল দেবশ্রী। রাঁমচন্দ্রের সিংহল বিজয়কে কেন্দ্র করে এই উতৎ্সব। 
অন্যদল বলেন, না, এ বলীরাজার গান। বপিরাজ! শ্রক্ুষ্ণকে বলছিলেন, 
তোমার পা রাখ আমার শিরে, অর্থাৎ দাও শিরে। সেই থেকে দেওসী। 
কালীপুজোর রাত্রে ঘরে ঘরে লক্ষীপুজো করে এরা । তার পরদিন থেকে 
চলে দেওসী। দলবেঁধে গাঁদাফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে বাড়ি নাড়ি ঘুরে 
মাঙ্গলিক গান গায় ছোটবঙ সকলে । দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে এই গান। 
একজন মূল গায়েন আরভত করে, বাকি সবলে ধুয়ে। দেয় _- দেওশিবে। 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়। ঘায়। নমুনা দেওয়া যাক | 

মূল গায়েন আরম্ভ করে __ ঝিলিমিলি, -__ ঝিলিমিলি __ 

সঙ্গীর বলে -_ দেও শিবে। 

মূল গাযজেন __ কেকো ঝিলিষিলি? 

সমবেত স্বরে _- দেও শিবে। 
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এইভাবে চলতে থাকে । ফুলকো৷ ঝিলিমিলি দেওশিরে। রাতো৷ 
মটো-দেও শিরে । চিপলো বাটে! __ দেও শিরে। 

চারিদিকে আলোর রোশনাই, শুভ শরৎকাল, তোমার দুয়ারে এসেছি 
আমরা, তবে নিজেরা আসিনি । পিছল) লালমাটি পার হয়ে অনেক কষ্টে 
এসেছি, আমাদের দক্ষিণা দাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। তুমি রাজ হবে, 
দু'শ টাকা তো! ইছু'রেও নিয়ে যায়ঃ আমরা জানি তুমি দাতাকর্ণ। অতএব 
তাড়াতাড়ি কর এখন অন্য আরেক বাড়ি মেতে হবে, ভার! আমাদের দক্ষিণ 
দিয়ে পৃণ্যার্জনের জন্তে ব্যন্ত হয়ে পড়েছে । 

“ৈলো' গানে অংশ নেয় কুমারী ও বিবাহিতা মছিলারা। দেওসী 
চলে তিনদিন তিনবাত্রি, ভৈলো মাত্র একরাত্রেব জন্তে। এটি মালিক গান। 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলারা সমবেত স্থরে গান গায় এবং গৃহস্থের রীতিনীতি 
শিক্ষা দেয়। দক্ষিণ নিয়ে আশীর্বাদ করে ফিরে আসে। 

নেপালী লোকসাহিত্যের বৃহৎ অংশ লৌকিককাব্য। অধিকাংশ কবিতাই 
স্বর সহযোগে গীত হবার উপযোগী করেই বচিত। কখনো পৌরাণিক 
কাহিনী, ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্ত, কথনো। নরনারীর চিরন্তন প্রণয়, কখনো সমাজের 
বিতিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক অপর্গতি, কখনো প্রকৃতির উদ্দার মনোরম বূপ 
কখনে! বা কক্ষ ধূসর নির্মম প্রকৃতির রুদ্র ভয়াল রূপ নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। 


একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বাবা অনেক দর দেশে । এত ছ্বরের 

পথ, যোতে ছ'মাস* আসতে ছ"মাস সময় লাগে। মেয়েকে বাপের বাড়ি 
কে নিয়ে আসবে? বিশেষ করে “তীজ' উৎসবের সময়, যখন সব মেয়েই 
বাপের বাড়ি আপে, তখন কে তাকে শিয়ে আগবে? এটি একটি জনপ্রিয় 
পরিচিত কবিতা । কন্তার বিলাপ দিয়ে আবস্ভ। 

“হামরে। জেঠা বাকী সাতই বইনি ছোরি 

সল্যেনি ভাড়াম। ঢলকে কি 

হামর| বাবাকি ম এউটি ছোরি 

পুরায়ো বরই নেপাল। 


ছী মহিন যান, ছঁ মহিনা আউন 
বর্ধ দিনকে! বাটে কাঠ বরিলৈ 


১৬: 


বর্ষ দ্বিনকে। বাটে! দিয়েও যেরা বাব্ই 
“তীজমা' লিন মোলাই কো জালা? 


বাবা সান্তনা দিচ্ছেন £__ 


“ঢলকৈ দউল! কোটে আাভো 
লরকৈ দিউল! ডুঙ্গিয়! 
তীজমা জেঠ। দাই লাই লিঙ্গ পাঠাউলা 1” 


কোন চিষ্কা নেই তোমার, তোমার জঙ্গে ডুঙ্গি নৌকার ন্যবস্থা 
করে দেন, তীজ উৎপবে আনবার জাহা তোমার বচ্দাকে পাঠাব। 


মেয়ের মন মানে না, ভয় কাট না! 
«“পহিলে পরথম জেঠ1 দাইলে 
জাম কি ন জাম ভনন 
জেঠি ভাউক্ভুলে জানৈ দেউইনন।” 


বাবার কথাকস় হয়ত বড়দা অনিচ্ষাসত্বেত ঘেতে বাজি হবেন কিছ্ু 
বড়বৌদি তাকে যেতে দেবেন না। তগন উপায়? 


কবিতাটি দীর্ঘ | এরপর বাবা বললেন, তাহলে মেজদা যাবে । সেখানেও 
মেয়ের এককথা যেজবৌদি আপন্তি জানাবেন। শেষ পর্ন দেখা যাঁর 
ছয় ভাই-ই স্ত্রী বশীভূত এবং তাদের নিষেধেই কেউ যেতে রাজি নয়। 
অবশেষে বাব। জানান, তোম।র ছোট ভাঠ, তার একমাত্র বিয়ে হয়ান, 
সেই যাবে আনতে । তখন যেয়ে চোখের জল মোছে, সাত্বনা পায় ভয় 
ক'টে তার। ছোট ভাই-ই একমাত্র ভরা এই কনিভাটি পছলে আগমনী 
গানের কথ। মনে পড়ে যায়। 


নেপ।লীর! যোদ্ধা-জাতি। অনেকেই খবের মায়া কাটিয়ে দেশাস্তণে 
জীবন কাটায়। সৈনিক জীবনে কত ব্যথা, কত দুশ্চিন্ত।। এই জীবন 
নিয়েও নানা কবিতা আছে। 


“হিমালৈ চুলি পারী বাট 
বাস্তো হৈ কুখুরা 


হের ফৌজকো বিরসৈলে দেশই কাটো 
জানৈ লাগেও, জানৈ লাগেও 

ছুট দিনকো। লানরে যৌনন জানৈ লাগ্ো 

বানছিলে দিয়েক কইচিমার সিগরেট 
অজৈ ছ টুকুরা ।” 


হিমালয় শিখরের অপবপারে ভোরে মোরগ ডাবল। আমাদের 
বীর সৈনিকরা সেই বন্ধুর পণ পেবিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের ক্ষণস্থায়ী 
যৌবন এইভাবে ফুরিয়ে ফাচ্ছে। তরু ঘরের স্থৃতি কি তাঁরা ভুলতে 
পারে? প্রেয়সীর দেওয়া সিগাবেটের টুকুবো এখনো পকেটে রয়েছে । এই 
স্থৃতিটুকুই সম্বল । মেষপালন, গোপালন এদের এক শ্রেণীর জীবিকা । এরা 
গোঠালা নাষে পরিচিত। সঙ্গে শিকীরি কুকুর নিযে কাকভোরে এরা 
বেরিয়ে যায়! অনেকে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘোরে জীবিকার সন্ধানে | 


“থোলানে| পানী খোলহৈমা বয়ে! 
যাউ কতা পধেরা__ 

উঠন আমৈ 

ফুকন আগো 

ভই গয়ো সবের” 


ঝর্ণার জল পর্ণায় বয়ে যাচ্ছে, কোথায় এর উত্ন কে জানে! জা 
এবার ঘৃম থেকে ওঠো, চলার আগুন দাও, ভোর হয়েছে। 


*ধূরীমা লাগে ও 
ধূরীকো ধেয়াশো 
মর্দেরী লাগ্যো লেউ! 
কেটালাই মকাই 
রূডালাই চামল 
হৈ মেরী আমৈ 
কুকুবলাই পিঠে! দেউ।” 


ঘরের চাল ধোঁয়ায় কালো হয়েছে, ঝুল জমেছে। উঠোনে শ্যাওলা 
জমেছে -_ ওসব ধোঁয়া মোছা, পরিষ্কার করতে হবে! মা আমার, 
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আমাদের সঙ্গে যারা গোচারণে যাবে, সেইসব ছেলেদের জন্ধে ভুট্টা, বড়দের 
জদ্্য চাল, আর কুকুবের জন্যে কটি দিয়ে দাও । 
লৌকিক কাব্যের একট! বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রেম-কবিত! | 
*মৈলে পালে মইনা চবী 
বোলাও'দা বোলদৈন 
বোলি দেউন মৈনা চবী 
হবেলীমা হালি খেলি ফাউ।" 
একটি ময়না পৃষেছি মামি, আমি কথ। বললেও সে সাড়া দেয় ন।| 
একবার তুমি মুখ তোল কথা বল, আমি হেসেখেলে ঘরে ঢুকি। 


নেপালী লোকপাহিত্যের আর একটি অংশ প্রবাদ, এব বলে উত্বান। 
কথায় কথায় ছড়া কাটে এরা! বুদ্ধ বুদ্ধাদের মধোই এর প্রচলন বেশি । 
বাংলা প্রবাদ ও ছড়ার সঙ্গে মিল আছে অনেকগ্লির। 

(১) অন্কারোকো কাম, খোলাকো গীত। অন্ধকারে কাজ বরা, 
নর্ণায় গান গাওয়ার মত অর্থহীন। 


(২) আকাশলাই থুকা আপনৈ মুখম! ছিটা । আকাশে | দিলে 
নিজের মুখেই পড়ে। 


(৩) অধি সমরঝে সদ! ত্বখী, পছি সমডে সা! ছুখী। যে আগে 
চিন্তা করে সে সর্বদ। হ্খী, যে পরে ভাবে সে ছুংখী। 


(৪) অছুয়া খাই শহর পন্তন, মুল! খাই বল পসন্ু। আদ] পেয়ে 
শহবে প্রবেশ করবে, মূলো খেষে বলে যাবে। 


(৫) বন ডরেকো! সণৈলে দেখছন, মন ডরেকো৷ কটৈলে দেখতৈন। 
বন পুড়লে সবাই দেখতে পায়, মন পুডলে কেউ দেখেনা। 

(৬) ন কনে মামা ভনদা, কানৈ মামা নিকো। নেই মামার চেয়ে 
কানা মাম! ভালে । 


(৭) ধন হূনেকো মন ছৈন, মন হনেকো। ধন ঠছন। ধনবানের 
মন নেই, যার হৃদয় আছে তার অর্থ নেই; 
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(৮) কাটকো ঘাউ মাঁথি জুনচুক । কাটাঘায়ে হনের ছিটে। 


নেপালী লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা বরা হোল। ছুটি জনপ্রিয় 
লোকসঙ্গীতের বঙ্গাঙগবাদ দিয়ে বর্তমান নিনদ্ধষের যধ্নিকাঁপাত করি! 


“মাটিই আমার যা, মাটিই আমার বানা মাটিই আমাদের অন্নদান 
করে, জীবন রক্ষা করে। আমি মাটি ভালোবাসি, সন্মান করি মাটিকে, -_ 
মাটি-ম। আমার ধন্ত।", হিযালয় সম্পর্কে একটি পরিচিত গান £ 


“হিমালয় শিখরে অপর পারে 
সনে বরফ জমবে _ 

প্রবাহিত জলধার1 -_- উধাও মন আমার 
কোথায় গিয়ে থামবে? 


শিলিগুড়ি, কলেজ 


১০৬১, 


